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১৩২২ বাং। 





মূল্য--।৪ চারি আনা মাত্র। 


পথ্ডিত ভ্রযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী যোগানন্দ 


বিদ্যাবিনৌদের অভিপ্রায় । 

গবান অনস্ত - মানব সান্ত। সান্ত মানব অনভ্তকে বুঝিতে 
ধারণা করিতে জানিতে না পারিলে মানব-জীবনকে ব্যর্থ মনে 
করে। এই ব্যর্থতা নিবারণের জন্য মানব জীবন উৎসর্গ করিয়া 
অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়। অনস্ত ভগবানকে জানিতে হইলে 
তাহার স্বর্ধণ তত্ব জানিতে হয়। ঈশ্বরের - স্বরূপ তত্বই জগৎ- 
তত্ব। অতএব ঈশ্বরকে জানিতে হইলে জগৎকে জানিতে 
হইবে। আইধঙ্ স্ত্ব পধ্যস্ত প্ররুতির বহর্‌, অন্তর্, বুদ্ধ ও অধ্যাত্ম 
সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়! খু'ঁজিতে হয়, সমস্ত পদার্থেরই সমস্ত 
ভাবেরই সন্ধান কগিতে হয়। বিশ্বময় বিশ্বরূপ যে জগন্রপ,-. 
জগৎ না বুঝলে, তাহাকে বুঝিবার উপায়াস্তর কি? প্রধানত; 
গত দুই প্রকার ;--অন্তজ্ঞগৎ ও বহির্জগৎ। অন্তর্জগৎ কারণ)-- 
বহ্ভ্ঞগৎ কাধ্য। জন্তজ্জগতরূপ কারণের অভাব হইলে 
ব!হজ্জ গতরূপ কার্য্ের অভাব হয়। অন্তজ্জগৎ নাইত বি 
জ্াগতও নাই। বী্গরপী অন্তর্জগৎ প্ররুতির আবর্তন বিবর্তনে 
বাঁহজ্ঞগভরূপ ধারণ করিয়াছে । এই যে বী্জরূপী অন্তর্জঞগৎ ; 
উহাকে ভাবের প্রত্রবণরূপ জননক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। 
অসীম ও অবর্ণনীয় ভগবান এই প্রত্রবণের উৎপত্তি স্থল | 
কল্পনার অপাধ্; ব্যবধানে ব্যবন্থিত ভগ ও ভগধান। তগ-জনন- 
ক্ষেত্র। জনন--ভাব। (ত+ঘঞ)1 এই যে জনন ইহা 
পদার্থাস্তর রহিত সুক্ষ শক্তি মাত্র। এই" হুক্মম শক্তি আবর্তন 
বিবর্তননূপ ফলে মলিনীভূতা হইয়া আপনার পরাত্ব অপসারণ 
কারয়া। অশঃনূপ ধারণ করে। এই অপরাই জগং (বহিজ্জগং)। 


৬৪ 


এই জগতের রহস্য ভেদ/করিয়া, এইৃজগতের রহস্য মরে 
মর্দে উপলব্ধি করিয়া, অনেক মহাত্মা মহুত্তত্বে উপনীত 
হইয়াছেন। এই জগৎরূপ অপররার রহ্প্য অবগত হই! এক 
মহাত্মা বলিয়াছিলেন £- ৭গ্রমবিহীনা চতুর! রমণীর কুটিল 
দৃষ্টির স্তায় জগতের কৃত্রিমতা বুঝিতে পারিয়া(ছ।” সাস্ত মানব 
জগতের এই কৃত্রিমতা বুঝিতে ন1 পারিলে) অপরান অপরাত্ 
আবরণ উদঘাটন কগিতে ন1 পারিলে। অনস্তের উপণান্ধ কাঁরতে 
পারেন না| “জগত-রহ৭)” পুস্তক পাঠ করিয়া জগত-রহদ্য 
ণেখক যে অনস্তেরদকে ন। ঝুঁকিয়াছেন;*এমন কখ। বণিতে 
পারি কি? পগত-রহস্য পাঠ করিয়া জগত রহন্য চিন্তা কারয়া 
মানব! অনস্তের দিকে ধাবিত হও। অগত-রহস্য পুস্তকের 
বহ্ম-গ্রকৃতি-গত-রহণ্য নামক প্রস্তাব ভ্রয় পাঠ করিলে স্বতঃই 
মনে আসে যে জগত রহস্য ভাবতে তাবিতে জগত রহস্য 
লেখক সাস্ত হইয়া অনন্তথা(রাধতে সন্তরণ ক্রীড়া করিতেছেন। 
এহ অনন্ত বাঞ্িধ-স্পশ জগত রহস্য ($স্তাগল।দগের শ্বাভ[বিক | 
এহরূপ অনেকানেক মহাতআা-কোননা কোনরূপ জগত রহন্যে 
প্রাণ ত।সাইয়া অনন্তের পাঁদস্পশ, করতঃ সেই পাদচু্থত 
»প্রাণকে ধন্ত কারয়াছেন।| তাই পুর্বে ঝঁপয়াছি ঈশ্বরকে 
জানতে হইলে জগতকে জানিতে হইবে। 


জগত রহস্য লিখিবার আবশ্যকতা আছে কিনা? এমন 
প্রশ্ন মুক্তিকামী যিন- তিনি করিতেই পারেন না। কারণ 
অগত র€স্য না ঝুঝগ়া তিনি মুক্তক।মী হইতে পাঞেেন নাই। 
গত রহস্য লিখিবার প্রয়োদনীয়ত ফি? মুক্তিকামী ব্যতীত 
ধরীপুর জনের মনে এমন প্র হইতে পারে। তাহাদের 





8 
প্রশ্নের উত্তর এই জগত রহসা মামক পুস্তক দিতে সমর্থ 
হইবে । যত কর্তৃকঙ্গ প্রযুক্ত হইয়া কর্মে প্বৃত ছওয় যার, তাহা 
যেমন প্রয়োজন; যে পদার্থকে অভিলাধ করিয়া কর্মে প্রবৃত্তি 
জন, তাঁহাও তেমন প্রয়োজন | কর্ম মাত্রই যদ্দ সপ্রয়োজন 
হয়; তাঁছা হইলে এই ্রসথকর্তা বৃদ্ধ মহাশয়ের লিখন কর্মকে 
ঞয়োজন শূন্য বলিয়া বাঁ খামখেয়ালী বলিয়া উড়াঈয়া দিতে 
পারি না। সিদ্ধিঃ সাধ্য সতামন্ত। ইতি--১। ১০। ১৫ইং 





জগত রহস্য সম্বন্ধে শ্রীপ্্রীবারাগদী ধাম হটতে পণ্ডিতবর 
শ্রীযুক্ত কমলকৃষট স্থৃতিরত্ব মহাশয়ের প্রেরিত অভিমত-. 
শুভাশীব্বাদ মিদম্‌ - 

জগত-রহস্য পাঠ করিয়! বড়ই সন্তোষ লাঁভ করিলাম । 
যিনি জগন-রচস্য পাঠ করিবেন, ভিনি জগৎ রহন্ত রচয্িতাঁকে 
দার্শনিক ও গ্রীধান ভাবুক না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। 
আপনি সাংখ্য দর্শন হইতে উৎ্পত্তিবাদ ও বেদান্ত দর্শন হইতে 
ঈশ্বর ভিন্ন যে সমস্ত ভ্রম দেখাইয়াছেন, ভাঁহাঁতে বেদান্ত ও 
সাংখ্যের মত যে বিশেষ প্রকারে প্রকটিত হুইয়ান্ছে, তাছ। বৈদাস্তি, 
কেরা স্বীকার করিতেছেন। অনেক প্রাচীন পত্তিত আমার মুখে 
আপনার রচিত এই জগত-রহুস্য শ্রবপ করিয়াছেন। তাহারা 
একবাক্যে আপনার প্রশংসা করিতেছেন । 

শ্রীযুক্ত বাবু অমুতলাল বন্থ ও মছামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
যাঁদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় আপনার পুন্তক দেখিয়া শ্রবং আমার 
নিক্কট আপনার পরিচয় পাইয়া আপনাকে লত শত ধন্তবাদ 
দিতেছেন। আপনার রঠিত মানদ-কুন্গুম তাহাদিগকে দিয়াছি। 


1৪ | 
সাহারা তাহ! পাঠ করিয়া অতিশয় আহলাদিত হইয়াছেন 
আপনার বৃদ্ধ বয়সের এই অধ্যবসায় আমাদিগকে জাগরিত 
করিতেছে । আপনার পুরস্কার অক্ষয় যশঃ। ভগবানের নিকট 
অংপনার দীর্ঘনীবন প্রার্থনা করিতেছি । 

১। ভূমিকার ভাঁষায় আপনার সয়লতাঁর পরিচয় পাইয়া 
আপনাকে মহান্‌ করিয়াছে। 

২। ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি ক্রম যাঁহ! বর্ণনা করিয়াছেন, ভাহা 
কদাচিৎ কাছারও সঙ্গে অমিল হুইলেও এই ভারতবর্ষে শতকরা 
৯৫ জনের মত। দীর্ঘকাল বেদাস্তপাঠ ব1 সংসঙ্গ ব্যতীত এমন 
ভাবের অভিবাক্কি অসম্ভব । 

৩। গর্ভ রহস্য ধর্মাশাস্ত্ান্থমোদিত ছইয়াছে। বিজু পুবাঁণ 
বরহ্গবৈদর্তত গ্রভৃতির সহিত ঠিক মিল আছে । 

৪ প্রকৃতি রহস্য পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। 
প্গয় ছাগলের গাত্রে মক্ষিকাঁদি বসে * ইত্যাদি দেখিয়। নিজে- 
দেরও অনেক জ্ঞান হুটল। ব্যবহারিক অনেক জ্ঞান আপনার 
পুস্তক হইতে পাইলাম । ৯৯. 

৫) সমাজ রহস্যের বধূ লীল! পাঠ করিব মাত্র “ঠিক ঠিক* 
বলিগ্কা পাঠক ও শ্রোতাগণ আপনাকে ধন্তবাদ দিতেছেন। 

৬। সমাজ রছল্যে গ্ৃহ-বিচ্ছেদ _ ব্যভচার লীগ] স্মৃতি 
জাগার ও সতর্ক করে। 

৭1 শ্মশান রহ, অতিশয় ভাঁবোদ্দীপক হইয়াছে। 

৮₹। শত্রু রহসা, দ্বিভার্ধয, ব্রাহ্মণ রহপ্য প্রসূতি অত্যন্ত 
পাাপযোগী ও শিক্ষাপ্রদ। এই সকল প্রবন্ধ নিশ্চপ্ন নিশ্চই 


1/, 
জোকোপকায়ের জগ্ঘই লিখিত হইয়াছে) ইহা অনেক খাঠীন 
পণ্ডিত একবাকো স্বীকার করিতেছেন। ভণ্ড সাধুর ও খল্র 
কর্থাটীতে দেশেয় অনেক উপকার হইবে। 


৯] পহাতুড়ী বৈদ্য ও বর্তমান সমাজ, তীর্থ এবং জাখ্মতত্ব” 
অসাধারণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ । এমন অনেক শ্রীদন্ধ এই পুস্তকে 
আছে, যাহা! উচ্চ বিদণালয়ের পাঠ্য পুস্তকেও তেনন শিক্ষাগ্রদ 
প্রবন্ধের অভাব। 


১1 চড়ক রচ্স। পাঠ করিয়া! বড়ই শ্রীর্তিলাভ করিলাম। 
কত চড়ক গাছ দেখিয়াছি, উহার উচ্গেশ্য কি? কোন্‌” 
মহাত্বাই বা উহা! আবিষ্কার করেন, তাছাত একবারও চিস্তা' 
করি নাই। আপনার বহ্ছি পড়িয়া! চড়কগাছ যে মানব-গাঁছ 
অথব| মানবের ভিএরের মানবসার তাহাই বুঝলাম । এই ষে 
চড়কগাছ ব্রহ্ম মার্গের ঈঙগীত--ণই আবরণ আপনিই সর্ব প্রথম 
উন্মোচন করিয়। মায়ামুগ্ধ জীবকে একটু জাঁনাইলেন। আপ- 
নাকে ধন্তবাদ। 


১১। অবিদ্যা রহশ্যটী সম্পূর্ণ বেদান্ের অন্দিার স্তায় প্রকাশ 
পাইয়াছে। এই বছিতে আপনি জ্ঞানের বাছা পরিচয় দিয়া" 
ছেন, তাহাতে আমর! 'বিশ্রিত; হইয়াছি ।' মজলময় ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা! করি, আপনি দীর্ঘজীবন | লাভ করুন | ইতি-- 


আপনা র-” 
ীকমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী । 


ৃ ৰা 
মহাশয়, | 
আপনার “খেয়াল” “মানদ-কুম্থুম* গীতাচ্ছায়। পড়িয়াছি, 
আজ “জগত রহন্ত” পড়িলাম| জগত রহস্যের রহহ্যগুলি বাস্ত 
বিক রহুস্তময়ই হইয়াছে । আপনার লেখা সম্বন্ধে বলিবাঁর 
কিছুই নাই। তবে এই মাত্র বলিতে চাহি যে, আপনি বাণগ্রস্থ- 
নিষ্ঠ হইয়। মায়ের পৃজায় যেরূপ পুষ্পীগুলি দিতেছেন, তাছা 
দেখিয়া আঁশ্চর্ধযান্িত ও তাহার সৌরডে পুলকিত হইয়াছি। 
অদ্যাবধি আমর! গুণের সম্যক আদর করিতে শিখি নাই। যদ্দি 
শিধিতাঁম, তাহা হইলে আপনাকে ৬ঈশ্বর গুপ্তের অর্ধাসুনে বসাউয্া 
সমধিক মহিমা দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতাম । আপনাঁয় কবিতা পড়িয়া 
আর একটী বিষয় স্বতঃই মনে উদ্দিত হয় যে বয়সের গুণে অ'পনার 
বৃদ্ধি যেমন পাকা হইয়াছে, লিখিতে লিখিতে তেমনই কবিতার 
ন'না রঙে অধ্যাত্মতত্বের জটিল বিষয়গুলিও ফুঈগইতে আপনার 
হাত রবিবর্্দমার চাঁতই হইয়াছে । আীর্ক্ঠদ করি দীর্ঘভীবী হইয়। 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করুন। ইতি্৮১৪। ৯।:১৫ইং ৃ 
নিহ্যাশীর্জাদক--. 
শ্রীরজনীকাস্ত সাহিতাচার্যয। 
অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ-চট্টগ্রাম, 
সম্পাদক চট্টলধর্্মমগ্ডলী। 


সদ 


/ /; ৫ নি, ইং ডি 
1 ঝছন টি সং. ৯ $ 
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সর সাসসাংস 


গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ৪ 
সম্মান ও স্নেহের চিহ্ন ম্বরূপ এই বহিখানি ৪ 


ঠিঠ 


প্রদত্ত হইল। ইতি-_- 


শীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত। 
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সুচী পত্র | 
বিষয় । 
ব্রদ্ম রহস্য 
গর্ভ রহ 
প্রকৃতি বহন ্ 
বধূ লীল! 
সমাজ রহ 
গৃহ বিচ্ছেদ 
ব্যভিচার লীলা 
শাশান রছত্য 
মিথা। সাক্ষী রহ্স্ত 
হর্লোভ 
স্বার্থপরত। 
দলাদলী 
তপ্ত ধার্টিক 
রাক্ষলী মায়! 
নিষুরত| 
হবৃত্ত ভৃত্য 
পরনিন্দা 
কৃতমস্তা 
পর ত্ীীকাতরত। 
নিন্দাবদ চি 
চাট্ুকার ১ 
বর্তমান অবেক্ষিত রহ ** 


পৃষ্ঠা 


৪ 
৪ 
২৫ 
২৬ 
ঙ 
২৭ 
২৭ 
২৮ 
২৮ 
২৮ 
২৯ 
২৯ 
৩০ 
৩০ 
৩১ 


১ 


৩২ 
৩৩ ॥ 


বিষয় । 
বলি রন ১, 
জামাত। রহুহ্য 
বাল্য বিবাহ পরিণাহ 
কালধর্ম মাহায্মা 
গ্রে রহৃত্য 
ছি-ভার্ধয! রহমত 
শেষ বয়সে পরিণয় নী 
বর্তমান ব্রাহ্মণ রব 
বিমাত1 রহস্য 
বিবাহ পণ রহস্য 
বর্তমানে দেশের হুর্দশ। 
অবস্থান্তরূপ বাবস্থ। 
তস্কর রহঃ 
ভগ সাধু রহ 
খ্ল 


শবাপ্ডরী ও বধু '** 
পণ্ডিত রূছস্য রন 
হাতুড়ী বৈস্ত 

বর্ধমান সমাজ 

তীর্থ রহস্য 

চড়ক গাছ রহ্হ্য 

লাবণ রহম ৮০ 
যম রহন্ত রঃ 
সুলভ সাধন রহ * 
জ্স্কা রহ্হয রি 


৩৪ 
৩৫ 
৩৪% 
৩৭ 
৪8২ 
৪ 
৪৩ 
৪৫ 
৪৯ 
৫৩ 
৫৭ 
৬9 
৬৩ 
৪ 
৭১ 
৭৩ 
৭৮ 
৮০ 
৮৯ 


৮৪ 
৯৩ 


৮০ 
রি 


৪৯ 
১৫ 
১১৬ 


ভূমিকা | 





বৃদ্ধ বয়সে ইন্ষুচর্র্বণে ইচ্ডক হইয়া ইক্ষণণ্ড হস্তে লইলে 
যখন দস্তহীন বলিয়! মনে হয়, তখন পূর্ব অভযাসগভ ও ছুর্লোভ 
জাত ভ্রম বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আমিও তদ্রপ যখন রন! 
কার্ধ্ ব্রতীহইব এবন্বিধ দুলোভের বশবর্তী হইয়া লেখনী ধারণ 
করিলাম তখন মনে হইল বিদ্যা জননী বীণাপাপি আমাকে 
অরুত ও ত্যক্য পুক্রজ্ঞানে মধা ইংরেজী দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
অধ্যয়নকালে বর্জন করিয়। চির বিদায় গ্রহণ করিযাছেন।। 

সুতরাং অনন্ঠোগার় হইরা কলহপ্রিন্বা ও শোক সন্তপ্ত1 
স্ীলোকেরা যেমন মনের আবেগ সহা করিতে না পারিয়। গলা- 
বাজি করিয়া! শোকর ও মাবেগের উপশম কিয়! গাত্র ভার 
লাঘব মনে করে । আর্ম৪ তদাপ মনোভাব চাপ! দিতে ন! 
পারিয়!, ভাষা, বর্ণ বিস্তাস ও বাকরণের বক্ষে ছুরিকাঘাত 
করতঃ জগত রঃস্ত নামক প্রবন্ধটা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
মনে হুইল কুচিল! ফল বিষ ফন হইলেও স্ুনক্ষ চিকিংদকের 
হস্তগত হইস্জা বৈজ্ঞানিক প্রণ,.লীতে নক ভ'মক1 নামক মহো- 
ষধিন্ধপ ধারণ করহ2 মহোশকার সাধন করে| তত্রশ আমার 
এই ক্ষুদ্ধ প্রবন্ধটী সুধী মহাত্সার হুস্তশাত 2ইলে উপদেশ ছলে 
আমার মঠোপকাএ সাধিত হইবে ইহাই অ:মার ত৫সা। 

পূর্বে অনি আমার খেম়লঃ ভসগ্ৰতীগীা, গীতান্থায়া ও 
মংনন কুঙুম নামক পুস্তক (তুষ্ট ;হাঘ্মাগণব করকমলে 
তর্জনী দিয়! তাহাদের উৎসাহ পূর্ণ সমালোচনাতে উৎসাহিত 


০/৬ 


হুইয়; জগত বুহুত্ত নামক এই পঞ্চম পুস্তক লিখি তাহাদের 
লাহে উতদর্গ করিলাম । যাবতীয় সরম্বতীর হ্যোগ্য পুত্র 
যশত্বী কবিগণ নিজকে হীন দেখাইবার জন্ঠ বিনঘু বাহল্যে 
গ্রন্থারভ্ত করিয়া থাকেন। আমি বিদ্য। জননীর তাত্য পুত্র ও 
আকৃতি সন্তান বিধায় শু হৃদয় বটি | সুতরাং এঞ্জিত ভাবে" 
লিপি কর! আমার শাধ্যারত্ব নছে। বিগ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে যাহ! 
লিিক়াছি তাহা আমার সরল জ্ঞানের সত্য কথা । 
জগত রুহস্ত নামক প্রবন্ধে যেন্দপ দূরূছ বিষয় অবতারণ। 

কর! হইয়াছে, ইহা আমার মতন জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি হীন 
ব্যক্তির পক্ষে ধৃইতা মাত্র। তবে যেমন গুহ পালিত বিড়াল 
ঘত্যজ্ঞ হুগ্ধ প্রি হইলেও তুপ্ধ কোথা হইতে এবং কি প্রকারে 
আইলে তাহা না জানিয়াও গৃ* স্বামীএ কৃপায় তাহারাও মধ্যে 
অধ্যে হুপ্ধাহার করিয়া থাকেন । সেহরূপ স্থাধ মহোদয়গণের 
কুপ। কাণক। লাভে মার্জাররূপ আমি তাহাদের উপদেশন্ধপ 
ছুগ্ধলাভে বঞ্চিত হইব না। 

অতএব নিবেদন এই চগ্্রলাভাভিলাধী বামনকে ছুর্লোভজ নিত 
পাপ হইতে মুক্তি দিয়! নহত্বের পরিচয় দিবেন। ইতি__ 


গ্রন্থকার, 


ত/৬ 
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1১১)৬ 
1৯ ৪৮ ৪১৬৪ 
ড৬51285 2 
৯০ 22৮ রা 
গা টিউনার রিনি 
| 
181 1৮৮১৪ ৮] 
] 


(18811145) 












9151 12 

1৯ ২০) ১৮৬৮ 158 ৯৮০)০1৮ রা মা 

| 1 

| 

১ ৯1115142 ১ ৯)1155)) 

ও ূ 1৯ 

ও রিনি সপ সপ ন্ট 
বা 1৪ জা ছা ৮) রা ] 


| ২ স্পা প 


9১ ০২৩ 


ত্গচীাভ্ডি আঅত্ভহল্য 1 


কি 





১) ব্রন্মের রূপ তত্ব অবগত নাই। 
ব্রন্মের রহহ্য তবু লিখিব!রে চাই। 
(যেমন)টেলিগ্রাফ কলে আছে কেরাণী সকল । 
সঙ্কেতে টিপিয়া দেন মেছেইজ কল । 
কেমনে হইল কল কিন্তু নাহি জানে। 
সথটি কার্ধ্য দেখে অফ্টা চিনিৰ কেমনে । 
২। সন্তান জন্মায় জীব প্রকৃতির বশে। 
জনকে জানে কি স্থত কোথা হ'তে আসে॥ 
৩। শুনিয়াছি ব্রহ্মদেশে আছে ডুরি আম। 
না খেয়ে না চেয়ে তারে কিসে চিনিলাম ॥ 
৪ | আস্বাদ না করি গুণ করিয়! শ্রবণ। 
কেমনে চিনিব বল চিনি কি লবণ ॥ 
৫। গাছে বাঁশে বেতে তৃণে করিলাম ঘর। 
কে করিল সরঞ্জাম কে লয় খবর ॥ 
৬। বাহিরের চক্ষে দূরে করি না দর্শন । 
দুরবীক্ষণ যন্ত্র তাহে হয় প্রয়োজন 
নব কোটি ক্রোশ দূরে সূর্ধ্য আবস্থান। 
কৃঞ্তিম যন্ত্রেতে পাই তাহার লন্ধান ॥ 


জগত রহস্য | 


প্রকৃত যন্ত্রই যদি করি ব্যবহার 
দেখিব অনন্ত বিশ্ব দেহের মাঝার ॥ 
যে'গ বলে খুলে স্থধুন্নার রুদ্ধ ছ্ার। 
অনায়।সে দেখে যোগী ব্রহ্ম সারাত্সার । 
ব্রক্ম বটে নিরাকার নিগুণ বিশেষ । 
সাধনা করিয়া তরঙ্গ! না পাইল শেষ ॥ 
অবুদ্ধি পূর্বক ইচ্ছা হইল তীাহার। 
তাহা হ'তে শক্তিজপ উদ্ভব সাকার । 
অব্যক্ত নিরুপাধিক সকার হইতে। 
সম্যাবস্থ! প্রকৃতিও জন্মিল তাহাতে ॥ 
নিরুপ।ধিক হইতৈ লভে এই তিন । 
স২-টিৎ অ.নন্দ নামে বদ বিহীন । 
প্রকৃতি বা মায়া হ'তে ত্রিগুণ সঞ্চার | 
অবিদ্তা মলিন সন্থঃ রজ তম আর॥ 
মঃয়া শুদ্ধ সন্ত্ঃ হ'তে ঈশ্বর উদ্ভুব। 
অবিষ্া। হইতে ভবে জন্মে আজাব সব ॥ 
ভ্রিপ!দ পরম ব্রহ্ম নিরংক'র হর । 
এক পাদ বিন্দু রূপা সাকার নিশ্চয় ॥ 
অক্ষর অব্যক্ত বটে গীভাতে প্রকাশ। 
তাহা হ'তে হয়ে থাকে প্রাণের বিকাশ! 
প্রাণের চঞ্চলাবস্থ। মন কলে কয়। 
মন হ'তে শুক্র ভাণ্ডে জীব জন্ম হয় ॥ 


জগত রহুস্থ | 


সকল ইন্দ্রিয় অধিপতি বটে মন। 
ইন্জ্িয় সংযোগ স্বখ দুঃখের কারণ ॥ 
রক্ত পুষ্প সম যেন হী'ন্দ্য়াদিগণ। 
স্বচ্ছ দর্পণেতে যেন ছায়ার পতন ॥ 
দর্পণ স্বরূপ মনে প্রতিবিম্ব পড়ে। 
স্থখ দুঃখ সেইরূপ অনুভব করে ॥ 
একেব দ্বণিত স্থখ ভাবেন অপরে। 
একে দুঃখ ভাবে কিন্তু অন্্যে লয় শিরে ॥ 
কেহ বলে অতিস্থখ নারা পুত্র ধনে। 
কেহ বলে বুক্ষ তলে ব্রঙ্গ মআরাধনে ॥ 
কেহ বলে অতি ছুঃখী গৃহ হান জন। 
কেহ বলে অতি স্বখ নিড্ভন কানন ॥ 
কেহ সখা স্থগন্ধ চন্দন অঙ্গে পাই। 
কেহ সখা অঙ্গে মেখে ধুলি ভন্ম হাই॥ 
কেহ বলে ম্স্য মাংন স্রখাদ্য ভোজন। 
কারো ব! শ্রাণেতে হয় অমনি বমন ॥ 
কাহার অভ্য।স দোষে বিপরীত তয়। 
দুগ্ধে ঘণা ঘৃতাহারে উদগার নিশ্চয় । 
কার দান দ্রব্য নিজে না করি গ্রহণ । 
স্থথ লাভ হয় অন্তে করি বিতরণ ॥ 
(কার) খাদ্ক আছে ঘরে পচে নাহি দিব কারে, 
পরে দিতে কৈলে যেন বজ পড়ে শিরে ॥ 


জগত রহৃস্য | 


সান্বিকী ভোজনে তুষ্ট সান্বিক যে জন। 
পুতি মাংস বাসি অন্ন তম নিরূপণ ॥ 
ষেইরূপ যার মনে ছায়াপাত হয়। 
সেইরূপ সুখ দুঃখ অন্য কিছু নয়॥ 





গর্ভ বৃহুসা। 





অনাদি হইয়া শুক্র পিতার শরীরে। 
চঞ্চল হইয়া যায় জননী জঠরে ॥ 
করিল জরায়ু কোষে অত গুগ্তস্থান। 
তাহাতে যে বাজ দান অপুর্ব সন্ধান ॥ 
রজঃ কালে ডিম্বাধার হ'তে ডিমন্ব আসে। 
কি কৌশলে শুক্র সহ জরায়ুতে মিশে ? 
শুক্র ডিল্ব যেই কালে সংযোগ উভয়। 
গর্ভের উৎপত্তি তাতে জীব জন্ম হয়॥ 
পুরুষ ক্ষরিত শুক্র নারীর শো ণিতে । 
আম্বত হইয়া! থাকে জরায়ু মধ্যেতে ॥ 
কল্পন। রূপেতে দোহে হয় পরিণত । 
বিবরিয়া কহিলাম যথা শান্স মত ॥ 

বুদ বুদ আকার হয় পঞ্চম বাসরে। 
সে বুদ বুদ্‌ মাংস পেশী সাত দিন পরে ॥ 


জগত রহুস্যা। 


পঞ্চবিংশা দিনে তয় অঙ্ক,র আকার। 
ক্রমেতে জন্মায় স্কঙ্ধ গ্রীবা শির আর ॥ 
প্রথম মাসেতে পঞ্চ অঙ্গের উৎপত্তি । 
'্ীতা শাস্ত্রে প্রকাশ করিল ভগবতী ॥ 
দ্বিতীয় মাসেতে হস্ত পদ জন্ম হয়। 
তৃতীয় মাসেতে তঙ্গ সন্ধি সমুদয় ॥ 
চতুর্থ মাসেতে হয় অঙ্গলী সঞ্চায়। 
রক্কের কণিক! জন্মে দেহের মাঝার ॥ 
জরায়ুতে স্থিত শিশু জননী জঠরে। 
শিশুর স্পন্দন মাত! অন্মুতব করে ॥ 
পঞ্চমে নাসিকা নখ কর্ণ চক্ষদ্বয়। 
এই মাসে গুহাদেশ সমুণ্পন্ন হয় ॥ 
নারী ও পুরুষ চিহ্ন কণ ছিদ্র সব। 
আভি গুহাছিদ্র ষষ্ঠ মাসেতে উদ্ভব ॥ 
পণগুম মাসে ভ্রণের কেশ লোম হয়। 
অষ্টম মাসেতে ভ্রণ বিভক্ত নিশ্চয় | 
নবম মাসেতে হয় চৈতন্য সঞ্চার। 
বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয় মাতৃ খাদা অনুলার॥ 
তাতেই সংযোগ হয় জন্মাঙ্জিত ফল। 
কর্মক্ষেত্রে পূর্ব কন্ম প্রধান'লম্বল | 
পুস্প হ'তে গন্ধ যথা লয় সমীরণ। 
জন্যার্ভিত কপ্ম সেই রূপে আগমন ॥ 


জগত রহস্য । 


ম্যাজিষ্রেট যেইরূপ লিখিয়াছে রায়। 
অন্যথা! করিতে নারে জেল দারোগায়॥ 
যে বায়ু বেগেতে বীর্য হয়েছে স্থলিত। 
সেই বায়ু ভ্রুণ মধো আছে অবস্থিত ॥ 
দশ মাস দশদিন পুরিয়ে যখন। 
নিংসরে সে শ্বাস বায়ু প্রসব বেদন ॥ 
শিশু পান আয়োজন খুলিল বদন। 
নাতি যুত নাঁড় কাঁটি অগ্রেতে বন্ধন ॥ 
আপনার দোষ তারতম্য অনুসারে । 
ভুগিতে হইবে দণ্ড দোষ দিব কারে ॥ 
পুণ্যে সখ পাপে দুঃখ হয় সংঘটন। 
পাপে পুণ্যে কাটাকাটি যায় না কখন ॥ 
কত অশ্বমেধ কৈল ধশ্রের নন্দূন। 
অশ্বথথমা হত বৈলে নরক দর্শন ॥ 
নির্দোষীর দণ্ড পুর্ব কন্্ম অনুসারে | 
নতু সক্রেটিশ কেন বিষ পানে মরে ॥ 
গোপনে বধিয়া বালী রাম দয়াময় । 
দ্বীপরেতে ব্যাধ হাতে নিজে হত হয় ॥ 
স্বয়ং হরি ভগবান কৃষ্ণ চিন্তামণি। 
কর্মক্ষেত্রে কন্ম স্থত্র দেখালেন তিনি ॥ 
জানি যোগানলে মাত্র কম্মনৃত্র নাশে। 
অনলে জ্বালান মাটি মাটিতে না মিশে ॥ 


টা 


ন্‌ 


হজে 


জগত রহ্স্যা। 


স্কুল পঞ্চভূত যবে বিশ্লেষণ হয়। 
তাকেই ত ম্ৃৃত্যু বলে আর কিছু নয়। 
চকমকি পাথরে যেন সূর্যের কিরণ। 
আপনা আপনি তাতে জনে হুতাশন | 
শত্রু বিন্দু ব্রন্মাণ্ডের বীজের আকার ; 
ব্রন্মের ঝলকে জীবে জীবন সঞ্চার ॥ 
ভ্রণ নাভি হ'তে এক নাড়ি সংযোজন । 
তাতে করে মাতৃ খাদ্য রস আকর্ষণ ॥ 
সে রসে পোষণ করি ভ্রুণ রক্ষা পায়। 
স্রষ্টার কল্পনা বিনা কিবা বলা যায় ॥ 
কল্পন! প্রসৃত তার কল সমুদয়। 
পলক চিম্থিলে হয় পুলক হৃদয় ॥ 





প্রকৃতি রহস্য । 





নয়নের মণি দেখি অতি ক্ষুদ্রতর। 
বর্গের ছায়া পড়ে তাহার উপর ॥ 
অনায়াসে সেত্রঙ্মাণ্ড দেখিব'রে পাই । 
বিধির আশ্চর্য্য কাণ্ড বলিহারা যাই ॥ 
নয়নের বালিপাতা নাদিকার কেশ। 
বালি প্রতিবন্ধ রূপ কপাট বিশেষ ॥ 


জগত রম্য । 


৩1 কন মধ্যে ছুই পথ সকলেই জানে। 
একে অন্ন অপরেতে শ্বাস বায়ু টানে ॥ 
অন্ন কণা কভু যদি শ্বাস পথে যায়। 
মস্তকে উঠিয়া যেন বিপদ ঠেকায় ॥ 
এভ্রম প্রমাদ নাহি ঘটে কদাচন। 
ধন্য ধন্য দয়াময় ব্যবস্থা কেমন ॥ 

81 মনেতে আমিলে কথ। কলমেতে চলে। 
কি শক্তি দেখহ বিভূর টেলিগ্রাফ কলে ॥ 

৫৪ হন্ত পদ সন্ধি গ্রন্থি কিবা কারিগরি। 
সম্মুখেতে আনি কিন্তু পিছে নিতে নারি । 

৬1 পুরুষের মুখে আছে দাড়ি গোপ যত। 
কামিনীর মুখ কেন কমলের মত ॥ 
পুরুষের ভাষা যেন ওজস্থিনী ভাব। 
কামিনী কোমল ক সরল স্বভাব ॥ 

৭) সকলের ক নালি একই মতন। 
কিন্তু কভু একম্বর নহে কি কারণ ॥ 

৮1 মুত্র নালি বিধাতার অপুর্বব কৌশল । 
পুজ্র মুত্র তুই, এক পথে চলাচল ॥ 

৯। প্রস্রাবের পীড়া বদি হয় ক্দাচন। 
হাতেতে মুত্রের দ্বার খোলে না কখন ॥ 
ইচ্ছাতে আসয়ে মুত্র ইচ্ছাতেই সরে। 
মুত্র শেষ হইলেই আপনি সন্বরে | 


জগত রহুন্তা | 


১০। গরু ছাগলের গাত্রে মক্ষি যি বসে। 
চন কম্পনেতে দূর করে অনায়াসে ॥ 
হস্ত পদ ব্যবস্থা করিয়া বিশ্বপতি । 
মানবে না দিল চন্ম কম্পন শকতি ॥ 

১১। রসনা আছে কি জানা সে কেমন ধন। 
অস্থি শূন্য চন্ম মাত্র কোমল কেমন ॥ 
তিক্ত মি ঝাল কটু যদি দেওয়া যায়। 
পরীক্ষা করিয়া স্বাদ অবাধে জানায় ॥ 
জঠরে যখন ছিল যোগাসনে বমি । 
খেচুরি মুদ্রাতে ছিল তালু মুলে পলি ॥ 
ক'রে ছিল সহজ্জার স্বধা রস পান। 
পরের নিন্দায় এবে ঘুরিয় বেড়ান ॥ 
যেজন করেন তাঁর সাধু ব্যবহার । 
ধরাধামে ধন্য গন্ধ মান্য সবাকার ॥ 
তার নীচে আল 'নামে ছোট জিহবা হয়। 
দেখিতে মে ছোট বটে গুণে ছোট নয় ॥ 
তাহার সহায়ে খান গলাধঃ করণ । 
তাখার সহায়ে বাকা হয় উচ্চারণ ॥ 
তাহার অভাব হ'লে বোবা নাম তার। 
তাহার অভাব হ'লে বুখায় সংসার ॥ 
১২। শগড নামে এক জীব আছে হিন্দুপ্থ।ন। 
ভক্ষণ করিয়া বায়ু রক্ষা করে প্রাণ।। 

* ২ 


স্টিও জগন্ত রহস্য । 


মার্জনে তাহার তৈল বহু রোগ ক্ষয়। 
একি নয় বিধাতার কৌশল বিস্ময় ॥ 
১৩। অনন্ত অনন্ত নর নারী এ ভূতলে। 
একজন মত অন্য জন নাহি মিলে ॥ 
সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে অনন্ত বগুসর। 
রূপে গুণে কোথাও না মিলে পরস্পর ॥ 
১৪ । মাতৃ শ্তন্য পানে দন্ত নাহি প্রয়োজন ॥ 
শৈশবেতে দস্তহীন থাকে শিশুগণ ॥ 
অন্নগত প্রাণ হ'লে শিশু অন্ন খায়। 
সামান্য কঠিন দুগ্ধ দন্ত দেখা যায় ॥ 
খাইতে সুদৃঢ় খাঁছা মাংসাদি চর্ববণ। 
দুগ্ধ দক্ত স্থানে দৃঢ় দন্ত উত্পাদন ॥ 
বুদ্ধকাঁলে ছুর্ববল হইবে পককাশয়। 
মাংসাদি সুদৃঢ় খাগ্ধ পরিপাক নয় ॥ 
তবু বদি লোভ বশে স্থদৃঢ আহার । 
ক্রেমেতে স্মলিত দস্ত নাহি থাকে আর] 
সর্বব-শক্তিমীন বিভূ মহিমা মহান । 
অবস্থা মতন করে ব্যবস্থা বিধান ॥ 
১৫। শৈশবেতে মাতৃ স্তন্য জীবন সন্ল। 
কাল ক্রমে সেই স্তন্ত ঘৃণ্য কেন বল॥ 
কলা এরারুট সাগুর পুর্ব স্বাদ পায়। 
মাতৃ স্তন্ত জঘন্য সে কাহার ইচ্ছায় ॥ 


জগত রহস্য । ১৬ 


মাতৃ স্তন্য সুখ ষদি বড় হ'লে রয়। 
কেমনে বাচিবে মার দ্বিতীয় তনয় ॥ 

১৬। গ্রগব করিতে জানে বিহঙ্গ কোকিল । 
পোষণ করিতে নাহি জানে একতিল ॥ 
কোকিল প্রসব করে পুষে তারে কাকে । 
বিধাতার এ রহস্য বুঝাইব কা'কে॥ 

১৭। এক মত পোকা আছে দেখেছি বাগানে । 
তেমন সুন্দর রড নাই ত্রিভুবনে ॥ 
তপন কিরণ যবে লাগে তার গায়। 
সেজ্যোতি উজ্জ্বল অতি বর্ণন নাযায়॥ 
কি খেয়ে এমন জ্যোতি কেন বাস বনে! 
ধরম মরম আমি বুঝিব কেমনে ॥ 

১৮। অন্ন জল এক সঙ্গে যায় পক শয়। 
মুত্রাশয়ে সেই জল কেবা ছাকি লয় ॥ 

১৯1 তাপ হ'তে মস্তি শীতল রাখা চাই। 
মস্তকেতে কেশ হস্ত তালুকাতে নাই ॥ 

২০। অঙ্গুলী অগ্রেতে নখ দিয়ে বিশ্বপতি। 
দেখাইল বিশ্বনাথের বিস্ময় বিভূতি ॥ 
অঙ্গুলির অগ্রভাগে নখ না থাকিলে । 
কেমনে বাঁচিবে বল আঘাত লাগিলে ॥ 

২১। কি আশ্চধ্য বত্রিশ কঠিন দন্ত মাঝে 
কোমল রসন! দেখ কেমনে বিরাজে ॥ 


১২ জগত রহস্য | 


উভয়ের মধেো নাই সমন্ভাব কখন ॥ 
দশন পাইলে করে রসনা দংশন ॥ 
তখনি একত্র বাস নাই তার ভূল। 
একবনে বাস যেন মগ ও শার্দ,ল | 
হিংস্বক দশন বলে নিত্য তার ক্ষয়। 
কোমল রসনা! তার নাই অপচয় ॥ 
এ দৃষ্টান্ত দেখে যেন বেশ বুঝ। যায়। 
হুর্ববলের বল বিভূ দুর্বল সহায় ॥ 
২২। অর্দ পন্ক আম আনি ঘরে রাখিলাম । 
সুগন্ধ বিহীন অগ্্ খেয়ে দেখিলাম ॥ 
সুগন্ধ স্রন্দর লাল দেখি পর দিন। 
খাইতে সুমিষ্ট অতি অন্ও বিভীন ॥| 
আমার ঘরেতে ছিল গোপনীয় স্থানে । 
কে কৈল স্থমিষ্ট তারে শর্করা প্রদানে ॥ 
২৩। হ্দদয়েতে হয় যবে জল অনটন। 
ডাঁকিয়। খুজিয়া লয় নাই তেন জন ॥ 
তৃষ্ণারূপ শক্তি এক সমুৎপন্নতায়। 
জল দেও জল দেও ইঙ্গিতে জানায় ॥ 
২৪1 গাছে আছে কত মত ফল পুষ্পচয়। 
চিস্তাকর চিন্ত!মণির অচিন্ত্য বিষয় ॥ 
পুষ্পের কোটর মাঝে গরভ তেশরে। 
সংযোগে পক্ষ রেণু কল তরুবরে ॥ 


' জগত রহ |. . ১৩. 


বঙ্গেতে বৃক্ষেতে নাই রতি আলিঙ্গন। 
কেমনে পাইবে রেণু চিন্তে নিরগ্রন | 
রূপকচ্ছলেতে বিভু বলিল ভ্রমরে | 
যোগাইবে পুং রেণু গরত কেশরে ॥ 
মর বলিল মম কিবা প্রয়োজন। 
ফুলে ফুলে মিছামিছি কেন পর্যযটন ॥ 
বলে বিধি এই বিধি জাছে জগম্ময়। 
স্বার্থ বিনা এ জগত ব্যর্থ সমুদয় ॥ 
তাহার আহার মধু রাখিলেন ফুলে। 
খান্ভ হেতু রাধ্য হ'য়ে যাবে অলিকুলে ॥ 
অলি বলে যাব চলে তার মধু খাই। 
পুং রেণু অন্বেষণে প্রয়োজন নাই॥ 
পদেতে কণ্টক মত বিভু দিল কল। 
লাগি পায় চ'লে যায় রেণুকা নকল ॥ 
উদর পুরিল মধু খাইল প্রচুর। 

ফুল রেণু ফুলে দিয়ে কিবা বাহাদুর ॥ 
মানব সমাজে তার সব বিপরীত। 
তবু বুদ্ধিমান ব'লে নদ্পে গর্বিত ॥ 
অর্থ বা সামর্থ কভু পরমার্থ দিয়ে। 
পুং রেণু প্রদীনে নর রিপুবাধ্য হয়ে ॥ 
বিধির এ বিধি দেখে কিবা মনে হয়। 
বিডি বিখাল [বধির কি ঢাসুর্ম]ময়। 


১৪ 


জগত রহৃস্য। 


ভ্রমর চতুর কিবা নর বুদ্ধিমান । 

আমি বলি ভ্রমর লে চতুর প্রধান ॥ 
যদিও মানব বটে বুদ্ধির সাগর । 

রিপু বশে বুদ্ধিহার কামের কিস্কর ॥ 
জঘন্য নগণ্য স্বৃণ্য বত পশুগণ। 

খতু বিন। নাহি হয় নারী সংমিলন ॥ 
গভিনী গমন নাহি করে পশুগণ। 
বুদ্ধিমান মানবে তা মীনেনা কখন ॥ 
চক্ষেতে অঙ্গুলি দিয়ে লিখে শান্ুকার। 
ধু ব্যর্থ পুক্র কন্যা জন্মে কুলাঙ্গার ॥ 
অকালে প্রসূতি মরে শিশু যায় মরি। 
জন্মদাতার কণ্ম দেখে বাই বলিহারি ॥ 
অশান্ত্র খতুর ফলে বিষময় ফল। 
পিতামাতার প্রতি বর্ষে বাকা হলাহুল ॥ 
দশমাল গুদাম ভাড়া পাইবেন মাতা । 
উচিত বিচারে কিছু না পাবেন পি 
শুনিয়। কঠোর বাণী জনক জননী । 
কলিকাল ঘাড়ে দোষ চাপেন অমনি ॥ 
ক্ষেমেশে বলেন আমি জানি পুর্বাপরে। 
নিজ দোষে মরি কিন্তু দোষ দিব পরে ॥ 
রোপিলা৷ কুচিল। ফল আপনার ছাতে। 
লন্ভিতে হাঙ্গুর কল চাও কোন মতে। 


জগত রহন্য। ৫ 


নিজেতে যাইয়৷ কোর্টে মামলাটা ছারে। 
ঘরেতে আসিয়! রাগে গৃহিণী প্রহরে ॥ 
তর্কের ক্রুটাতে হারে উকীল মহত। 
মক্েলের ঘাড়ে দোষ চাপে শত শত ॥ 
নাহিক উচিত সাক্ষী দলিল অভাবে। 
হারিল! মামল। তোমার মৌখিক জবাবে ॥ 
হাকিম নিতান্ত বোক1 বিচারক নয়। 
আপীল করছ ফল পাইবে নিশ্চয় ॥ 
দেখানু নজির কত আইন অগণন। 
গুনিয়! গুনে না! কাণে অরণ্যে রোদন ॥ 
হাইকোর্ট জজ নহে এমন বাতুল। 
কাণটিপে ডিক্রি দিবে নাই তার ভূল॥ 
মকেল করিল খোন দোষ বিচারকে । 
জগত রহস্য ইহ! বুঝাইৰ কা'কে॥ 
নিরপেক্ষ বিচারক ধর্ম অবতার । 

একে বলে ধন্য অন্য বলে ঝাড়, মার 
বারাঙ্গন! পদ সেবি ক্ষতাঙ্গ যখনে। 
ধরম পিন্দিয়া থাকি মরমশবেদনে ॥ 

নিঞ দোষ নিজে কড়ু দেখিনা নয়নে। 
স্বভাব স্জিল! বিধি (বিচিত্র বিধানে ॥ 
পিত। যেন পুল্রের মঙ্গল নাহি চায়। 
পুল্রেও পিডাকে বৃদ্ধ অঞ্ুষ্ঠ দেখায় । 


জগত পালার 


শ্রান্থাদি করিতে রি পুঠরানিতিউগকর & 
বিটলামি কৈরা ছে ঠাকুর মকাশল 4॥ 
উপবাসে পিস্ক হয়ে পড়ি বয় ছলে । 
ভিজিটের টাক্ষ। কেন দ্বিরগে! ডারারে ॥ 
তব হাতে দিলে যদি বাব! পেতে পারে। 
পি সহ তোম!1 পাঠাইৰ যমপুরে ॥ 
জলেতে ন! করি কড়ু পিতৃ পিগুদান। 
আমি ত তেমন নহি কৃত সন্তান ॥ 
হায়রে ভার্গৰ গর্গ ব্যাস তপোধন। 
পরছিতে রত গত কৈল এ জীবন ॥ 
অর্থ কি স্থার্থের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন। 
তবু তোষাদের নিন্দ। কার দিন দিগ ॥ 
শিবের প্রণীত গ্রন্থ কত তন্ত্রসার। 
তবুও ভাঙ্গর! শিব নিন্দি আবার ॥ 
(বজ্ঞান ভঞানেতে গুরু যিনি বর্তমান । 
ধাষর কাছেতে নছে কেশাগ্র ঘমান ॥ 
গ্রহ আবিষ্কারে যিনি উপাধি ভূষগ। 
লক্ষ বর্ষ পূর্বের তাহা লিখে মুনগণ ॥ 
গাষির প্রণীত বাক) কে গুনিবে কাণে। 
যতদিন ভিন্ন জাতির মুখে নাহি সুনে ॥ 
ভাটি রিতার গঙ্পা কহে কত বান। 
সাহেবে সুখ্যাতি কর বিহ্বল এজন 1 


জগত রহস্য । ৯৭ 


মহামুল্য নিধি বিধি রেখেছে তারতে। 
(শষ তার হইতে না পারে কোন মতে । 
বৈদ্যনাথে শুনিয়াছি গুরু পঞ্চানন । 
গুরু মানি মন্ত্র শুনি আলে কত জন। 
খধির অনন্ত শান রতন ভাগার | 
অলকট্‌ হইল গুরু একি চমণ্কার। 
তাঁয়বে সোণার দিন তইয়াছে গভ। 
অজ্ঞান জলধি জলে ডুবায়ে ভারত ॥ 
লেখিলাঁম ক'টা কথা মনের আবেগে 
পাঠক করুন ক্ষমা যদি রাগ লাগে! 
আর এক অপরূপ বিধি বিধাতার । 
সহিতে না পারে বিভূ দর্প অহঙ্কার | 
মাঁনবে দেখাতে গেলে দোষ হবে বলে। 
কিঞ্চিৎ লিখিতে চাই রূপকের ছলে ॥ 
সগরের লোণা জল সাগরেতে রয় । 
সূধ্য আকর্ষণে পুনঃ বাস্পাকার হয় ॥ 
উপরে উঠিলে হয় মেঘের স্জন। 
তখন দেখেন ধরা সরার তন | 

তপন প্রসাদে উদ্ধে গমন যাহার । 
ঢাঁকিয়া সে দিনমণি কত অহঙ্কার ॥ 
নিরীক্ষণ করি নীচে পৃথিবীর লে 
হাসিয়া বিজ্রপ করে বিদ্যুতের ছলে ।। 


জগত রহস্য । 


কালেতে বাঁলিক1 বধূ কালেতে শাশুড়ী । 
তেনা গায়ে ৰেনারসী সকলি পাসরি ॥ 
কালেতে জীবনে করে জীবন প্রদান । 
কালে মাথে বজাঘাতে বধ করে প্রাণ ॥। 
কালেতে চালিতা বিকে কাটায় জীবন । 
কালেতে জিজ্ঞাসা করে চালিতা কেমন ॥ 
পূর্বব শোচনীয় দশ] সব ভুলে যায়। 
তর্ডজন গর্জন করি ধরণী কী।পায় || 
বিধাতা সহিতে নারে এত অহঙ্কার । 
দর্পহারি দয়াময় উপরে সবার || 

কি চক্র ঘুরাণ করে সেই চক্রধর । 

শক্র মিত্র নহে মাত্র ন্যায়ের ঈশ্বর ॥ 
বৃষ্টিরূপে বিন্দু বিন্দু ধরণীতে পড়ি । 
খিলে বিলে খালে নালে যায় গড়াগড়ি ॥ 
তখন নদীকে বলে সবিনয় ভাই । 

সাগরে জ্ঞাতির সনে দেওগে। মিশাই।। 

বিনয়ে হইয়া বশ যত নদীগণ। 

ধীরে ধীরে করে নিয়ে সাগরে অর্পণ ॥ 
সাগরে দেখিল গেছে মান অভিমান । 
জলে জলে কোল দিল সাগর প্রধান ॥ 
সিন্ধু বলে উদ্ধে গেলে লবণও ঘুচে । 
অহমিক1 দোষে কিন্ত পড়ে গেলে নীচে ॥ 


জগন্ত রহ্স্য। ১৪৯ 


ক্ষেমেশের সকাতরে এই নিবেদন । 
স্খে মত্ত আত্মহারা হ'ওনা কখন || 
দর্শকে নর্তকী দেখাইয়! নান। নাঁচ। 
বিশ্রাম কারণে যেন বসে সভ। মাঝ |। 
প্রকৃতি সেরূপ নৃত্য করি অবিরাম ॥ 
প্রলয়ের রূপ যেন প্রকৃতি বিশ্রীম। 
বে দেখে প্রকৃতি খেলা দু নয়ন ভরি । 
প্রত্যেক বস্তুতে দেখি নৃত্যের মাধুরী ॥ 
দেখিনু জন্মিল মশ] মল কুপ ধারে । 
অঙ্গে বমি রক্ত পান কে শিখাল তারে ॥ 
গায়েতে বসিয়া মশা! পায় করি ভর। 
চাপিয়া বসায় ছল পুরায় উদর ॥ 
শোৌণিতে উদ্রর যবে রক্তবণ হয় । 
আনন্দে উড়িয়া যান মশা মহাশয় ॥ 
যে ভুলে শ্যজিল বিধি মাতঙ্গের দল । 
সে হুলে সাজাল বিভু মশক সকল ।। 
শার্দুল রাখিল বিধি গহন কাননে। 
ভীষণ মুরতি সদা বধে মগগণে ॥ 
বিড়ীল করয়ে বাস গ্হীদের ঘরে । 
নিতান্ত নিরীহ সদ। মিউ মিউ করে ॥ 
শার্দ,লের মুখে আর বিড়ীলের মুখ | 
তরকই মতন বিধির কেমন কৌতুক ॥ 


৬ 


জগত রহস্য । 


শুক্র হ'তে জন্ম হয় সন্তান সন্ভতি। 
ঘন্দমন হ'তে জন্ম হয় ভার পোকা জাতি । 
শুক্রজাত সন্তীনেরে কেন কোলে করি। 
ঘন্রজাত ছারপোক1 কেন পেলে মারি ॥। 
আমার অঙ্গেতে হ'ল জনম উভয় । 

এক হ'ল মিত্র অন্য কেন শত্রু হয় ॥ 
শুক্রজাত তে যদি না পায় আহার । 
জীবন সঙ্কটাপন্ন রক্ষা নাই আর ॥ 
সবন্দ্রজাত কাটে যেন দয়া বিধাতার । 
মরে না ছয় মাস বদি থাকে অনাহার | 
মন্তরকে উকুন পেটে কমি রূপ হয়ে। 
আছেন তমাদি কাল পরিবার লয়ে । 
চনি পোকা বাস করে চন্মেতে আমার । 
শ্বাস পথে কত কীট ঘুরে অনিবার ॥ 

না জানি কতই প্রাণি আমার শরীরে । 
কিজাঁনি কোথায় কিবা বিশ্ব চরাচরে ॥ 
হইল নুযুন্না বন্ধ প্রনবের কালে। 
আবুত বাহির চক্ষু অবিদ্যার জালে ।। 
নয়নে সকল দেখি না দেখি নয়ন। 

এমন নয়নে মম কিবা! প্রয়োজন ।। 


 মুদিত অন্তর চক্ষু ফুরাইল আশা । 


বাজিকরে বাজি দেখে মিটে কি পিপালা ॥ 


জগত্ত রহস্ত | ২১, 


অহ্রের হাড় দিয়ে যেন বাজিকর। 

ডিন্ব আদি সোণা রূপা দেখায় তার পর ॥ 
সেমত জড়িত নিত্য অবিভ্য!র ফাঁদ। 
যেমনে তেতুল দেখি অফ্টমীর চাদ ॥ 

যে অর্থ জগতে মাত্র অনর্থ কারণ। 

যেই পুঞ্র কন্যা হ'তে ভবের বন্ধন ॥ 
মৃত্যুকালে ইষ্ট চিন্তা না করিয়া মনে। 
পুক্র কন্য! প্রতি চাই সজল নয়নে ॥ 
নাহিক কিনারা কুল কোথা যাই ভেসে। 
এ রহ্হ্য দেখে হাস্য সম্বরিব (কসে।। 
দেখহ অনল শিখ! কেমন ম্ুন্দর | 
আলোকে পুলক মন অতি মনোহর ॥ 
ফু্কার মাত্রেতে দীপ অমনি নির্ববাণ। 
কোথা গেল সে আলোক পাইন! সন্ধান ॥ 
সমীরণ সুন্ষম বটে ধরা অতি দায়। 
তাহা হতে ব্যোম সুক্ষ ধরা নাহি যায় ॥ 
তাহা হ'তে কোটা গুণ সুক্ষ এই মন। 
দ্নয়ালের দয়া বিনা হয় কি বন্ধন ॥ 
তাহা হ'তে আর সূ্মন এই আত্মা খানি। 
কোথা গেল কি হইল কিসে অনুমানি ॥ 
অনেকে লিখেছে মাত্র অনুমান করি। 
ব্রন্মের শ্বরূপ তত্ব অনন্ত, লহরী ॥ 


২৩. 


২২ 


জগত রহস্য | 


তিনি বুঝিবৰেন যিনি পেয়েছে নির্ববাণ। 
সাগর তরিলে তরী কে করে সন্ধান ॥ 
দেহ অভ্যন্তরে আছে কি কৌশল তার। 
যোগীর অগম্য তাহা বুঝে সাধ্য কার ॥ 
বুৃহম্পতি সত ছিল চার্ববাক স্ধীর। 
স্টি কার্ধ্যে অষ্টা শূন্য করিলেন স্থির | 
আপনা আপনি স্ষ্টি এই ত্রিভুবন। 
অণুর সংযোগ আর বিয়োগ কারণ ॥ 
আমি বলি এককথা বলিলেই সারে । 
বর্গ নিরূপণ শক্তি নাহি দিল কারে ॥ 
মার্কগু লোমশ ছিল আয়ু অগণন। 
আর ছিল দিবা রাত্র ধ্যানেতে মগন ॥ 
তথাপি অসক্ত হ'ল ব্রহ্ম নিরূপণে। 
ব্রন্গের সাধনা সাধ্য বুঝিব কেমনে ॥ 
অসাধ্য জানিয়া কিন্তু নাস্তিক হইতে। 
সবুপ্তি বলিয়া কিন্তু নাহি লয় চিতে ॥ 
দুরে থাকি শুনি যদি বীণা যন্ত্র ধ্ন। 
বাদকের বূপ আমি কিসে অনুমানি ॥ 
অপূর্ব স্হগ্টির কার্ধ্য দেখিয়া নয়নে । 
শষ্টার স্বরূপ আমি জানিব কেমনে 
বায়ুকে দেখিতে নারি আপন নয়নে । 
নির্ববাত পৃথিবী ব'লে ভাবিব কি মনে ॥ 


জগত রূহহ্যা। ২৩ 


ভূমিউ হইয়! শিশুর রোদন আমনি। 
ও" কারের অপভ্রংশ ওয়া ওয়া ধ্বনি ॥ 
জরায়ু মধ্যেতে ছিনু সোহং হইয়া। 
অহং হইন্ু এবে ধরা পরশিয়া ॥ 
অন্তর চক্ষেতে ছিনু ব্রহ্ম নিরীক্ষণে ॥ 
বাহির চক্ষেতে হেরি ধন পরিজনে । 
উদ্ধ পাদ অধোমুখে পিনু ব্রহ্ম রস। 
অধোপাদ উর্ধমুখে বৈভবের বশ ॥ 
জঠরেতে ছিনু পরমার্থ আকিঞ্চনে। 
ভবেতে ভুলিয়া থাকি কামিনী কাঞ্চনে ॥ 
শ্রেক্মীতে জড়িত যবে নাসিকা বদন। 
অজপা জপিতেছিনু মুদ্দিয়া নয়ন ॥ 
শ্রেক্স। বিদূরিত প্রকাশিত মুখ খান । 
ভূলিনু অজপা এবে ভোজন প্রধান ॥ 
চোখে চাই মুখে খাই হাঁতে বলি ধরি। 
খেপা কুকুরের মত ঘুরে ঘুরে মরি ॥ 





২৪ 


জগত রহস্য । 


সমাজ রহস্য । 





বধৃ-লীল! । 


অন্য বংশে জন্ম দুরদেশে বাস যার । 
আসি হাসি বসে বধু গহের মাঝার ॥ 
আজন্ম প্রাণের তুল্য জনক জননী । 
অপর ম্মেহের ভাতা স্নেহের ভগিনী ॥ 
সকল করিয়া দূর পতি রঙ্গ সার। 
ধিক্‌রে গৃহস্থাশ্রম ধিক শতবার ॥ 
স্শীল সৃধীর পুত্র যদি গুণাধার। 
ছয়মাসে করে ভেড়া বধু মা আমার ॥ 
মোহিনী মন্ত্রেতে বধূ মোহ করে হিয়া। 
ভালুক নাচায় যেন নাকে রশি দিয়া ॥ 
মাকড জালেতে বান্ধে হস্তী বলবান। 
সমাজ রহস্যে এই রহস্য প্রধান ॥ 
সমণজ-রহস্য | 
সমাজের ছন্দ হ'লে মন্দ গালা! গালি । 
কার ভাগ্যে লুচি মণ্ডা কারে দেন তুলি ॥ 
এক পিতৃ জাত ভাই এক অন্ন খাই। 
সমীজেতে ছুটী পশতা চক্ষু লজ্জা নাই ॥ 
সমাজেতে নেতা বাবু বন্ত্র বাধি মাথে। 


জগত রহস্য । ২৫ 


কাঁণে কাঁণে ফুসাফুসি যেয়ে পাতে পাঁতে ॥ 
ভাবে বুঝি এই কুঁজী কেকৈয়ী মন্ত্র । 
কাহারে উঠাইয়ে দিবে নাহি যায় জানা ॥ 
আমরা নিলজ্জ জাতি অতি নীচাঁশয়। 
সমাজের রঙ্গে পরি মনভঙ্গ হয়॥ 

এ অনর্থ সর্ববন্বাম্ত হয় কত জন। 

অগ্নির স্ফ,লিঙ্গ ক্রমে খাণগুব দাহন ॥ 

পাতা নিয়ে হাতাহাতি হিংসারূপ বিষে । 
সমাজ রহহ্য হেরি হাস্য বাখিকিসে॥ 


গৃহ-বিচ্ছেদ | 
দুই ভাতা ছন্দ যদি লাগে কোন কালে । 
গন্ধ পেয়ে মন্দ লোক জুটে পালে পালে ॥ 
আপনা আপনি কভু নাহইবে ভিন। 
যেনা বুঝে এই কথ! সেই অর্নবাচীন ॥ 
মিত্রতার ছলে করে শক্রতা সাধন। 
বুঝিতে পারে না ভাই অজ্ঞানী ষে জন ॥ 
যেন কংদে উপদেশ দিলেন নারদ । 
দৈবকীর সর্বৰ পুজ্র*কর তৃূমি বধ ॥ 
না হলে পাঁপের ভার না ডুবে তরণী। 
মিত্র ছলে শক্র কাধ্য সাধে মহামুনি ॥ 
ঘরেতে নাহিক অন্ন তাও বরং স্ৃখ | 
দুই ভ্রাতার বিরোধেতে দেখিব কৌতুক | 


স৬ 


জগত রহস্য । 


এমন জঘন্য ঘ্বণ্য আছয়ে ধরায়। 
সমাজ রহস্য আর কারে বলা যায় ॥ 


বাভিচাঁর-লীলা । 


নিজ নারী ব্যভিচার যদি বুঝ। যায়। 
কোটা বজ্রাঘাত পড়ে আপন মাথায় ॥ 
নিজে পরদার কিন্তু করি বার বার। 
নারী হৃদে কি বেদনা বুঝ একবার ॥ 
এমন পাষণ্ড ষণ্ডা আছে যেইজন। 
সমাজ রহহ্য মাঝে সেও একজন ॥ 
মনের আগুনে মন পুড়ে ভস্ম ছাই। 
নীরবে সহেন মুখে টু শব্দটা নাই ॥ 


শ্পান-রহুসা। 


বহন করিয়া শব নিয়েছে শ্মশানে । 
জ্বালাইন্ু দেহ প্রজ্ভ্বলিত হুতাঁশনে ॥ 
যার লাগি চুরি ধারি করিনু সকল। 

সে মুখে জ্বালিয় দিল জ্বলস্ত অনল ॥ 
কলিকা ফেলিয়! দিল মুল্য অতি কম। 
হুকাটী ফেলিতে হয় সঙ্কট বিষম ॥ 
কোদালীর ডাঁট গোটা ফেল দিল খুলে । 
দাও উাঁট কাটা কষ্ট না ফেলিলে চলে। 
পুরাতন ভাঙ্গা! পীড়ি করেন তালাস। 


জগত রভম্হা। ২৭ 


যেগাছে নাফলে আম কাট সেই গাছ॥ 
ঘরে আসি নিম খায় লৌহ দেন দ্াতে। 
যেন কৃ নাহি যাঁয় শমনের হাতে ॥ 
ঘরকোণে দিল ছাই কাটা দিল দ্বারে। 
ঝাড়, মার পিছ! মার বলে বারে বারে ॥ 
যার লাগি চুরি করি সেই বলে চোর। 
তবুও জ্ঞানের আখি না খুলিল মোর ॥ 
অনন্ত অনন্ত মুত দেখি এ নয়নে। 
আপন মরণ চিন্তা নাহি আসে মনে ॥ 
কত কাল বীচিব নাচিব রঙ্গ রসে। 
সমাজ রহস্য হাসা সম্বরিব কিপে॥ 


মিথা সাক্ষী-রহলা | 
মিথা সাক্ষী দরিয়। টাক। করিব রোজগার। 
দধি মণ্স্য হংস ডিম্‌ কিনি একভার ॥ 


থরে আদি দেখি নাই তঙুলের কণ!। 
সমাজ রহন্য মাঝে সেও একজন ॥ 


ছুলেশিভ। 


পাঁঠাকে করিব খাসী দুলেণভ এমন। 
জীবনের তরে রতি সুখ বিসর্জন। 
কোমল হইবে মাংস খেতে হবে স্বধ। , 
সমাজ রহস্য লোভ অদ্ভুত কৌতুক ॥ 


৮ 


জগত্ত রহুস্য | 


স্বার্থপর ত1। 
নিজে রোগে শষ্যাগত হই কোন কালে। 
দেখিতে না আসে যদি আত্মীয় সকলে ॥ 
রাগে গর গর জর জর কলেবর । 
দেখিতে না এল মোরে অনলভ্য বর্বর ॥ 


তাদের বিপদ বার্তা যদি আমি পাই। 
লেপে মুড়া দিয়ে নাক ভাকিয়ে ঘুমাই ॥ 


এমন মানব আমি দেখেছি বিস্তর । 

একি নয় সমাজে রহস্য মনোহর ॥ 
দলাদলা। 

দেশে যদি কভু কার মাতা পিতা মরে । 

উত্তরী বসন যদি পড়ে তার ঘাড়ে ॥ 


সকলে বুঝিল বেটা পরিয়াছে দায়। 
খাবনা তাহার বাড়ী নাধরিলে পায় ॥ 


কেহবা লণ নিয়ে ঘুরে ঠাই ঠাই । 
সমাজের জ্বলাতনে ক্ষিধা নিদ্রা নাই ॥ 


ছ মাসে ন মাসে কোথা ধুইয়ে থাকি পাত। 
মনের মালিন্য কত, কতই উৎপাত ॥ 


দারূণ সমার্জ জ্বালা ভ্বালইল দেশ। 

সমাজ রহস্যে ইহা অঙ্গই বিশেষ ॥ 
ভণ্ড ধান্মিক। 

যখন দেখিব ভেক ভুজঙ্গের গ্রাদে। 

পরহিংসা দেখি মনে ধন্মভাব আসে ॥ 


. জগত রূহুস্য | ১৬০ 


সাপেরে বধিয়া এবে ভেকেরে বাচাই । 
নিজের বেলায় কিন্তু সে বিচার নাই॥ 
যবে আমি দেখি মণ্ডদ্য সহ পোনা বাঁক। 
মণ্স্য ধর পোনা মার ঘন ছাড়ি ডাক।। 
সাপের বেলায় আমার ধর্ম বলবান। 
নিজের বেলায় আমি নিষ্ঠ,র প্রধান ॥ 
যেমন পাষণ্ড আমি ভণ্ড ছুরাচার। 
সমাজ রছস্য ভিন্ন কি বলিব আর ॥ 


রাক্ষসী মায়! । 

পুকুরেতে বড় জাল যদি দেওয়! যায়। 
ছোট রকমের মণস্য ষদি পড়ে তায় ॥ 
নামার নামার বলি কর্তা ডাকি কর। 
ছোট মাছ মারিতে যে মনে কষ্ট হয়॥ 
না হবে প্রচুর খণ্ড না হইবে স্বাদ । 
তাতেই মায়ার ঢেউ মনের বিষাদ ॥ 
কেমন রাক্ষসী মায়া বলিহারি যাই। 
সমাজ রহস্য ভিন্ন কিক্লিবছাই॥ 


নিষ্ঠ রতা | 


ংসটা কাটিয়া যবে জল মধ্যে ফেলি। 
আনন্দ বিভোরে নাচি দিয়া করতালি ॥ 
প্রাণের জ্বালায় জ্বলে করে ধর ফড়। 


জগত রহস্য | 


আমি বুঝি খেলিতেছে কেমন স্ন্দর ॥ 
ংস বাণবিদ্ধ দেখে বুদ্ধ তপোধন। 
ত্যজিল প্রাণের গোপা রতু সিংহাসন॥ 
বুদ্ধেতে আমাতে দেখ নাহি কিছু ভেদ। 
দেহ একমত বটে মনের প্রভেদ ॥ 
দেখিয়া বুঝিতে নারি পরের বেদন। 
সমাজ রহস্যে আমি নিঠুর কেমন ॥ 


হুবুত্ত ভৃতা। 
কল্য একাদশী হবে অন্ন না পাইয়া । 
অদ্য নিমন্ত্রণ দিব আমোদ করিয়া ॥ 
বাজারের পয়সা চুরি বাসার চাকরি। 
নারীর পৈরণে শোভে পাছ। পাইর সারি ॥ 
গ্রমন দুরন্ত ভৃত্য আছে বর্তমান । 
সমাজ রহস্য মাঝে সেও পায়স্হান।। 


পরনিন্দ! ৷ 
দল বল লয়ে যবে বৈঠকেতে রৈ। 
আলাপে প্রলাপে যেন মুখে ফুঠে খে ॥ 
কার বধু দ্বিচারিণী কেবা ব্যভিচার । 
পর কুৎসা পর নিন্দ! বাক্য নাহি আর ॥ 


ছুই জনেতে মোকদমা বাঁধাই কেমনে । 


ইস্ট চিন্ত। পরিহরি সেই চিন্তা মনে ॥ 


জগত রহস্য । ৬. 


শিয়রে শমন আছে যমদণ্ড হাতে । 
সমাঁজ রহস্য তাহা বুঝিব কি মতে ॥ 
কৃতত্রতা | 
যদিব! সুমিষ্ট ক্ষীর দিব বিষধরে। 
ক্ষীর বিনিময়ে সাপ গরল উগরে || 
দুর্মতি পাষগু ষণ্ড সর্প ব্যবহার । 
উপকার বিনিময়ে অশনি প্রহার ॥ 
এমন ঢুন্্মতি দুষ্ট পাপী ছুরাচার। 
সমাজ রহস্য বিনা কি বলিব আর ॥। 
পরশ কাতরতা। 


সোণার থালাতে আমি পরমান্ন খাই। 
অপরে খাইলে শুনি শিরে উঠে বাই ।। 


যার সঙ্গে বাদ হয় তার পরাজয়। 
হিংস্ুকের ইচ্ছা বাঁদী বিবাদীর ক্ষয় | 


খুনি যদি অপরের হয়েছে চাকরি । 
মুখেতে কৃত্রিম হাসি মনে কষ্ট ভারি ॥ 


দেখিয়া পরের স্ত্রী সদাই কাতর। 
হিংসারপ চিন্তানলে দহে কলেবর || 


নিজে মনকষ্টে মরি তাহে ছুঃখ নাই। 

সমাজ রহুদ্য বিন কি বলিব ভাই।॥ 
নিন্দাবাদ। 

কাতাল রোহিত নামে ত মওস্য দ্বিপ্রকার | 

রোহিত বাচাতে জানে প্রাণ আপনার ॥ 


জগত রহস্য । 


কাতাল সরল বটে বোকা অতিশয় । 
ধরিতে মারিতে তারে কষ্ট নাহি হয় ॥ 
রোহিত বলিষ্ঠ অতি আর বুদ্ধিমান। 
কাদায় লুকায়ে থাকে বাচাইতে প্রাণ ॥ 
রোহিত মাছ দুষ্ট বলি নিন্দা সর্ববক্ষণ। 
কাঁতাল সহজে ধরি প্রশংসা ভাজন ।। 
এই নিন্দা প্রশংসার মুল্য কিহে বল। 
ইহাও যে সমাজের রহস্য কেবল ॥ 
চাটুকার। 

একমত লোক আছে অতি চাটুকার। 
সভাতে বসিয়। আছে নিকটে কর্তার ॥ 
মাহেন্দ্র ক্ষণেতে জন্ম নামে স্থপ্রভাত। 
কলিকাতা জুড়ি নাম গিয়াছে বিলাত ।। 

' শুনি তব নামের বুল জয়ধ্বনি । 
সভ] মজাঁলসে মাত্র তব জয়ধ্বনি ॥ 
কর্তীর থাকেন যাঁদ বিপক্ষেয় দল । 
তারে নিন্ৰ! কৈলে কর্তার বাড়ে কৌতুহল ॥ 
প্রতীবের পীড়া কভু হইলে কর্তীর। 
প্রস্রাবের কার্য সারে স্বয়ং চাটুকার ॥ 
যবে দেখেন কর্ত। বাবু ভাবে গেছেন গলে ॥ 
কাণ ভরে শুনে হাতের পাশা দেন ফেলে ॥ 

, অর্থ পেয়ে স্বার্থসিদ্ধি যবে তাঁর হয়। 

' আনে মনে বৌকা বলে কি রহস্য ময় ॥ 


জগত রহ্ত্য ৷ 


বর্তমান অবকিত রহমা | 
হিন্দুর হিতৈষী পুরোহিত অবক্ত । 
অবক্কিতে কর] চাই সর্ববমতে হিত ॥ 
বিষুঃ পুজা করা চাই সাক্ষী দিবে আর। 
শিশুরে পারাবে ঘুম করিবে বাজার ॥ 
মাথায় করিয়া বোঝা ঘরে দিবে আনি । 
পাচক দরকারে পাক করিবেন তিনি ॥ 
কভৃও কলহ হলে যাবে মম সাথে। 
দাঙ্গাও করিতে হবে লাঠি নিয়ে হাতে ॥ 
কোন খানে যেতে খেতে মম আজ্ঞা চাই। 
নতুবা এমন দ্বিন্ে কোন কাজ নাই ॥ 
বেতনের ভৃত্য বটে পুজক ঠাকুর । 
মন মত না হইলে করিব হে দুর ॥ 
যারে রাখি শালেগ্রামে শিরে দিতে জল । 
তারে দিয়। মিথ্য। সাক্ষী হায় কন্খ্ট ফল ॥ 
যেন নিজ ভার্ষ্য নিজে করে ছিচারিণী। 
এমন অদ্ভুত কথা কোথাও না শুনি ॥ 
যে জাতি মারিল লাখি ভ্ীপতির গায়। 
দে জাতি লাঞ্ছিত অতি কলি তাড়নার ॥ 
হায়রে কালের ধন্ম কালে যাহ করে। 
কালের কাল মহাকালে নিবারিতে নারে ॥ , 
দয়। ধর্ম চক্ষু লজ্জা! সৌজন্যতা আর। 


৩৪ 


জগত রহস্থা। 


কালের প্রভাবে ক্রমে অভাব সবার ॥ 
ভ্রাত৷ ভ্রাতা পাশ! খেল! রঙ্গ পরিহাস । 
মধ্যে মধ্যে ইয়াকিও একি সর্ববনাশ ॥ 
মাকে ডাকে হারামজাদি সহোদরে শাল। | 
মাগি যদি হাগি দেন, তবু কমালা। 
স্বচক্ষে না দেখি কভু না লেখি কলমে । 
প্রকাশ করিনু ব্যথা পাইয়া মরমে ॥ 

আমি সম'জের যেন ঘুর কীট প্রায় । 
তিরস্কার কণহার পড়িন্ুু গলায় ॥ 


বলি রহনা। 


পুজের মঙ্গল আর স্বর্গের কামনা। 
বলিদান করি থাকি আনি ছাগ ছ।ন!। 
আমার পাঠার বটে একই জননী । 
মায়েতে সন্তান খায় কোথাও না শুনি। 
মাংসের দুল্লোভ যদি হয়ে থাকে মার। 
হাঁটে ঘাটে মাঠে পঁঠা সকলি তাহার ॥ 
তনয় শোণিত পান মাঁর অভিলাষ । 
কবে বিদুরিত হবে এভ্রম বিশ্বাস ॥ 
বুঝিয়! পাঁঠার সংখ্যা ঝাল বাটা সারি। 


: নাহতে মায়ের পুজা নিমন্ত্রণ করি ॥ 


মাকে দিব শৃদস্ত অস্থি পূর্ণ শির। 


জগত রহস্য । ৫ 


নিজেতে খাইব মাংস কলিজ! রুধির ॥ 
পাঠা বলি হতে পারে শাস্ত্রের বিধান । 
তামস পুজাতে রত লোভ বলিদ্বান। 
এই কি নির্মল ভক্তি শক্তি আরাধন। 
সমাজ রহস্য মাত্র উদর পৌষণ ॥ 


জামাতা রহুসা। 


প্রকৃত যাহায় কোন সন্ধ্য! মন্ত্র নাই। 
শ্বাশুরের বাড়ী যদি গেলেন জামাই ॥ 
কোশাকুশী চায় আর তাতকুণ্ডে জল। 
কুশীর ঠনঠনি যেন শুনেন সকল ॥ 
গুরুতে দেনা ই মন্ত্র কোম্‌ মন্ত্র পড়ি। 
টপ্‌ টপ্‌টপ্‌টপ্‌করে কর' ধরি ॥ 

তন্ত্র মন্ত্র নাই কিন্তু হাতে বেল পাঁত। 
ববম্‌ ববম্‌ বম্‌ গাল বাছা ঠাটু॥ 
কোন নারী উকি মারি চাঁহে জামাই পানে। 
কৃত্রিম আহ্িকে রত মুদিত নয়নে ॥ 
ঈশ্বরে নাহিক ভয় যে ভয় মানৰে। 
সমাজ রহস্য দূর হইবেক কবে ॥ 


বালা বিবাহ প্িণাম। 


শ্রী পুরুষের ছুই জনে হতেছে বিবাদ । 
পুজের শিরের মুকুট দেখিবারে লাধ ॥ 


০১১ 


জগত রহ্স্যা। 


বিবাহের কাল কিনা কে করে বিচার । 
বধূর শ্বাশুড়ী হব দুখ কিসে আরা 
আনিলেক পাত্রী এক দিল পুত্র হাতে। 
মাতা আনি দিল বিষ পুক্র হাতে হার্তে ॥ 
বালকে না জানে কিন্তু অন্ত্র ব্যবহার 
আপনি কুঠার মারে পদে আপনার ॥ 
অগ্নির নিকটে যদি ঘবুত ভাগ রয়। 
আপনি গলয়ে ঘ্বৃত নাহিক সংশয় ॥ 
পৌত্রাদি জন্মিলে মার পূরে অভিলাষ । 
ক্ষীণ শুক্র হৈল পুজ চিতার পিতাস্‌॥ 
বেউাচির মত হৈল মাথা গোটা! বড়। 
রশি মত তস্তপদ ক্ষীণ কলেবর ॥ 

বিবাহ হইল নাই অন্নের সংস্থান । 

কভু জন্মে এক কভু যমজ সন্তান ॥ 
হাসের বাচ্চার মত পূর্ণ হৈল ঘর। 
জানেনা কি দিয়া তাদের পুরাবে উদর ॥ 
অন্ন দে মা অন্ন দে মা কাদিয়া বিল । 
কভু অন্ন কভু দে মা পান্থা ভাতের জল ॥ 
প্রায় দরিদ্রের ঘরে এই ব্যবহার । 


কবে আখি খুলিবেক বঙ্গ মহিলার || 
: আপনি ফুটিলে ফুল গন্ধ মনোহর । 


বলেতে কলিক ফুটে ছুগন্ধ বিস্তর ॥ 


জগত রহ্ম্য | ্‌ গ৭ 


বন্দুকে বারুদ পুর আর পুর গুলি । 
ছুড়িলে বারুদ নষ্ট নতু নষ্ট নলি। 
তাতেই জন্মিল মেহ বিংশতি প্রকার । 
বাশেতে ধরিল ঘুণ রক্ষা নাহি আর ॥ 
জাগ্রতে করেন কেলি দেখেন স্বপনে । 
শত শত বাধা যাহা দিয়াছে নিদানে ॥ 
তাকেওত স্বগিদোষ আরুর্বেদে কয় । 
জীবিত ভলেও তবু মুত বৈ নয় ॥। 
আপত্তি নাহিক মম বাল্য পরিণয়। 
যৌবনের পুর্বে যেন সংযোগ ন! হয় ॥ 
অস্ভাপিও রীতি নীতি আছে হিন্দুস্থানে | 
স্কার পরে আসে পতির ভবনে ॥। 
মাতা পিতার ভ্রমজাত দোষ সমুদয় । 
সমাজ রহস্য হেরি বিদরে হৃদয় ॥ 


কালধন্ম মাহাত্মা | 
স্থির ধীর দরল সে কমল, আসন। 
সরল তাহার কার্ধ্য স্থট্ি উত্পাদন ॥ 
সরল গরল ক সদ! শিব হর। 
ংহার কার্ষেযতে রত ভোলা মহেশ্বর ॥ 
শাসন পালন কাধ্য আছে যে জনার। 
কেবল সরল হলে চলে না সংসার ॥ 


৩৬ 


জগত রহস্য | 


তাতেইতো ত্রিভঙগ ভঙ্গিম নটবর । 

দেখ অভিমন্যু বধ কৌরব সমর ॥ 
আগ্ভাশক্তি মহামায়! মোহ-ম্বরূপিনী | 
তিনিও ত্রিভঙ্ষ বাকা অবিদ্ধা জননী 7 
রাবণ পুজিত দুর্গা জানে জগজ্জনে | 
তারে ছাড়ি কোলে করে কমল লোচনে ॥ 
ব্রল্গার স্ঞজজন কাধ্য অতীব সরল। 
তাতেই তাহার হস্ত নিরস্ত্র কেবল ॥ 
শিবের সংহার কাধ্য নাই তার ভূল । 
শিবের হাতেতে তাই ভীষণ ত্রিশূল, ॥ 
শীসনে পালনে চক্র ঘুড়াইতে হয়। 
তাই চক্রধারী বিষুও স্বয়ং বিশ্বময় ॥ 

দেখ আমাদের এই বুটাশ ভূপতি। 
কৌশলে শ।সন করে কত শত জাতি ॥ 
দেখিল কোথায় জ্বলে অশান্তির অনল । 
সম্রাট স্বয়ং আসি ঢালে শান্তি জল ॥ 
দেখে কোথা হইতেছে বল প্রয়োজন 
পাঠায় বহুল গুর্ণা শিখ সেনাগণ ॥ 
দেখিলে প্রজার কোথা বেড়েছে সাহস। 
দেখায়ে অগণ্য সৈন্য ভয়ে করে বশ 
কালধন্মে সরল সারল্য ব্যবহার। 
জন্মাতে না পারে কভু সন্তোষ কাহার ॥ 


জগত রহৃস্যা। ৩৯ 


কপট কুহুক বাক্য মিষ্ট আলাপন । 
ধন্যবাদ লাভ কত, কত আলিঙ্গন ॥ 

সরল হুইলে তারে বৌক। বলে জানি। 
মর্ত্য লে:কে ধূর্তলোক চতুর বাখানি ॥ 
মুখের মাধুর্য আর রমনার বল। 

হাতের ভশ্তিমা অর কথার কৌশল ॥ 
ফেলিতে পারিলে চক্ষের দুটা ফেটা জল। 
মিথ্যারে করিতে সত্য প্রধান সম্বল ॥ 
উকীল দরল হলে নাহি মিলে ভাত। 
কপটী কে'শলী হ'লে নামে স্প্রভাত ॥ 
সরল অপেক্ষা দেখি কপটার সখ । 

সমাজ রহস্য মাঝে ইহাও কৌতুক । 
বিশেষতঃ কলিকাল [বষম ভীষণ । 
ক্ষীরপান করাইলে বিষ উদগীরণ ॥ 
হায়রে কালের ধর্ম বুঝে উঠা ভার। 
কোলে বঙ্গি দাড়ি টানে কাণ টানে আর ॥ 
হুজনে সোহাগ কবে সৌজন্যতা বাড়ে। 
কুজনেতে কোলা কুলী হাঁডে প্রাণে মরে | 
এক সঙ্গে রঙ্গ করি এক পাতে খাই। 

ক্ষণ পরে মিথ্যা সাক্ষী আদালতে যাই ॥ 
কোথায় চক্ষুর লঙ্জ। কোথা ধন্য ভয়। 
বল এই মাটী ফাটি দ্বিধা কেন নয়॥ 


হও 


জগত রহস্য । 


প্রজাগণে দ্বন্ হ'লে প্রজা যদি হারে। 
পিতা পুজ্রে নাই দ্বন্দ অসি পায়ে পরে ॥ 
প্রজা যদি জয় হয় আর কিরে ভর়। 
খাজানাটী ডাক যোগে পাঠাইলে হয়। 
খরচের জন্য যদি ক্রোক নিতে পারি । 
তবে ত দেখিবৰ তীর কেমন জমিদারী ॥ 
মোহরীর উচ্চ শির ঘার ব.কি চায়। 
বাক লাড়ি তর্ক করি অঙ্চ্ঠ দেখায় ॥ 
বিশ্বাস করিয়া! দিলে সর্নন কাধ্য ভার ? 
চরির শ্যেগ খোন্ে কেকা জনিদার। 
দেখি বিদ্যা ছড়াডি বিদ্ নেব দল । 
বিশ্মাসা খুক্ষিলে বিশ্বে কত মিলে বল । 
চাকরের কভ় বদি ব্যাখ্যা করা যায়। 
বুঝে বাবু ঠিক যেন ঠেকিয়াছে দায় ॥ 
ন1 হলে বেতন বুদ্ধি না করিব কাজ! 
বুঝিয়া উচিত আজ্ঞ! দেয় মহারাজ ॥ 
সত্যযুগে ছিল ৰ্ত সত্যের আদর । 
কলিকালে দেখি মিথ্যার জয় বরাবর ॥ 
বাস্তবিক মিথ্যার চাকচিক্য ক্ষণস্থায়ী । 
বরফের মত গলে পরে কিছু নাই ॥ 
খেম্ট নর্তকীর যেন পোষাক বাহার । 
রূপের মন্তন কিছু মুল্য নাই তার ॥ 


জগত রহস্য । 


বাক্য কথনেতে চাই বুদ্ধি বিচক্ষণ । 
অযগা কহিলে কথা হত মানী হন॥ 
বৃদ্ধ সনে বেশী কথ। অমান্য লক্ষণ। 
নীচ সনে মিশামিশি সমকক্ষ হন ॥ 
উপরিস্থ জন সনে বহু আলাপনে। 
খোশামুদি করি ব'লে বুঝিবেক মনে । 
সমান বয়সে যদি বন্ধু কথা কয়। 

বুথা কাল নষ্ট মনে ঘৃণা বোধ হয় ॥ 
সত্য আর স্বল্প কথা নিত্য ব্যবহার । 
কথায় ওজন বৃদ্ধি প্রাণায়াম আর ॥ 
দেখেছি শিখেছি আমি ঠেকিয়াছি কত। 
কবির কল্পনা নহে নহে শান্তর মত॥ 
বৃদ্ধ হইলে বুদ্ধিহীন জ্বর! আক্রমণে । 
ক্ষেমেশে করুণ ক্ষমা দোষ দরশনে ॥ 


শর রহস্য | 


পাঁচ মত শক্র লোকের দেখি বিদ্যমান । 
প্রথম প্রধান শক্র আপন সন্তান ॥ 
গান্ধারীর শত পুত্র কুস্তী পুত্র এক। 
পুক্র শোক শেলে যার হৃদ বিদ্ধিলেক । 
দ্বিতীয় নরের শত্রু মোহ কাম আদি। 
তৃত্তীয় অরাতি বটে দেহজাত ব্যাধি ॥ 


89. 


৪ 


জগত রহস্য । 


নরের চতুর্থ শত্রু হিংস্র জন্তুগণ। 
বিষয়ের বিদ্বকারী অরাতি পঞ্চম ॥ 
দমিতে বিষয় শত্রু অনেকেই জানে । 
হিংল্র জন্ত্র হাতে রক্ষা হয় সাবধানে ॥ 
তৃতীয় ব্যাধির ধ্বংশ ওষধেতে হয় । 
ষড়রিপু দমে যদি ধৈর্য্য আচরয় ॥ 
দমন হইবে শত্রু এ চারি প্রকার 
পুত্র রূপী ম5॥ শত্রু নাই প্রতিকার | 
দৃপুত্র হইলে তাঁর মরণে মরণ। 
কুপুত্র হইলে তার জীবিতে মবণ।! 
ক্লমন শক্রকে তবু মিত্র মনে হয়। 
অপূর্বব মোহিনী মায়া ফি রহশ্য ময় ॥। 


দ্বি-ভারধা | 


রসের বশেতে যার দ্বিভার্যা গ্রহণ । 
কেহ কীচা কেহ পাকা কেশ উত্পাটন ॥ 
একজন ধনী ছিল অতি বুদ্ধিমান । 
সিংহের বিক্রম'সম সর্ববন্ত্র সম্মান ॥ 
একের ঘরেতে যদি দেখেন অপর । 
শার্ভজন করিয়া উঠে যেন বিষধর ॥ 
ওঝারে দেখিয়৷ সাপে অবন হন। 
মেজেস্ট্রেট দেখি খুনীর আমামী যেমন ॥ 


জগত রহম্য | 


আন্বরে পশিবা মাত্র নাহি মুখে হাসি । 
কভু ভাগো পাস্থা ভাত কভু একাদশী ॥ 
চালিতা গিলিয়! ফেলি না বুঝি ওজন । 
একেরে পুধিতে নারি পুধিব দুইজন ॥ 
একেত চটক পক্ষী ক্ষুদ্র অতিশয়। 
তাহারে করিলে ভাগ ভাগে কত হয় ॥ 
কলা গাছে হাঁতী বাচে জানে সর্বজন । 
দুর্ববাঘাসে হ'তী পোষে শুবেছ কখন ? 
হাজারের মধ্য সুখ হতে পারে কার। 
পূর্বব জন্ম পুণ্যফলে শশী ভাগ্য যার ॥ 
বয়সের দোষে ডুবে রসের সাগরে । 
খেজুরের রসে যেন বোল্তা ডুবে মরে।। 
শয়নে ভোজনে আল|(পনে নাহি স্তবখ 
সমাঁজ রহম্য ম'বৌ অন্ত কৌতুক ॥ 


শ্হ বয়সে পরিণয়। 


নারপরিগ্রহ যদি পরিণত কালে। 
মতস্যটী পড়িল যেন ধীবরের জালে ॥। 
সর্ববন্ অর্পণ যদি কর তার হাতে। 

তবু বলে কি সখ পড়িয়া তব হাতে ॥ 
শাড়ি দিলে ফ'ড়ি ফেলে মুখে ফুটে খে । 
ধান বেচি পান খাঁয় চুপ করে রৈ॥ 


৪৩, 


জগত রচন্ত্য ৷ 


কথায় কথায় যদি কভু বাঁড়াবাড়ি। 
তবে বলে ছাড়ি দেও যাৰ বাপের বাড়ী ।। 
কপালে নাহিক সুখ ইচ্ছা বিধাতার | 
শঙ্খ সিন্দুরেতে স্থখ হবে কি আমার ॥ 
মতস্ত মাংস না খাইব না পড়িব সাড়ি। 
এই যে পরম দুঃখ মরম বিদরি ॥ 

শ্রেক্সা ও প্রআ্াবে সদা পণ পিকৃদান। 
ছুই বেলা ধুইতে হয় এ স্ত্বখ সম্মান ।। 

মা বাপে বিবাহ নাহি দিল অন্য বরে। 
জৌকের মত ফেলি দিল এ সুখের তরে ॥ 
চিব'তে সুপারী শুক্ষ নাহি পারে দাতে। 
পান গুড়। করি মোর কড়া পরে হাতে ॥ 
বাপে না দেখিল ঘর না দেখিল বর। 
রূপার তীরেতে বুঝি ছেদিল পাথর ॥ 
হাত নাড়া নাক বাড়া ন।কে কামনা আর । 
শুনে অন্ুতাপে দহে হৃদয় আমার || 
উভয়েতে হয় যদি সমন বয়স। 
হাসির ফোয়ার! ছুটে ভালি উঠে রন || 
মনেতে মনেতে যদি নাহি হয় মিল। 
আকাশের চন্দ্র দিলে নাহি স্থখ তিল ।। 
কৃত্রিম ভালবাসা আশ! কর! ষায়। 
অকৃত্রিম ভালবাস! ছুল্লভ ধরায় ॥ 


জগত্ত রহুন্য। 6$ 


না বুঝি আপন শক্তি পরের কথায় । 
সমাজ রহন্যে তারে বোকা বলা যায় ।। 
দেখিয়াছি এক বৃদ্ধ অতি বুদ্ধিহীন। 
জীর্ণ শীণ দেহখানি বসন মলিন ॥ 
কিন্তু তার শেষ পত্বথী সোণার ললন|। 
"আহার হয় না পতির পদোদক (বিনা ॥ 
বিভুর অনন্ত শক্তি অক্ষয় ভাগার। 
কভু কার বনু স্থখ বহু ভাগ্য যার ॥ 


বর্তমান ব্রাঙ্গণ রহন্যা। 


হায়রে গৌতম গর্গ ব্যাস তপোধন। 
রাখিয়া গিয়াছ মাত্র শান অগণন ॥ 
বর্তমনে তোমাদের সন্তান সন্ততি। 
কালক্রমে, ক্রমে ক্রমে হয় অবনতি ॥ 
পেটে পিঠে নাই দেখি আমরা সকল । 
তাহারাও কাল ধন্ধে যায় রসাতল ॥ 
এখন তোমার পূর্ব নিদর্শন ভারি। 
উচ্চ পদে বরিত সে সন্তান,তোমারি ॥ 
মুন্সেফ ডেপুটা রাজপদর সবজজ। 
বর্তমানে মাননীয় হাইকোট জজ । 
প্রায় দেখা যায় তব স্যোগ্য সন্তান । 
একি নয় তব পুর্বব গৌরব নিশান ? 


(৫:০০ 


৬ 


জগত রহস্য । 


বর্তমানে তোমার সম্মানে দিয়া ছাঁই। 
ডুব'য় গৌরব ধ্বজ! দুঃখে মরে যাই ॥ 
গ্রামে গ্রামে শীলেগ্রাম পুজা নাই ভূল । 
কোথাওবা ধৌত কোথা অধোৌত তও্ডুল ॥ 
বারাঙ্গন! বাড়ী হতে হইয়া বাহির । 
দেখিয়াছি শালেগ্রাম শিরে দিতে নীর ॥ 
পাথর শামুক কভু শালেগ্রাম করি । 
অচ্চনা করেন নিয়ে ইতরের বাড়ী ॥ 
হৃন্তিকার গেল টিল জ্বাল য়ে আগুণে। 
শালেগ্রীম বলিয়া পুজিছে কোন জনে ॥ 
কে.ণ1 মন্ত্র কোথা তন্ত্র কোথা জল ফুল। 
পুজ্জ।য বসিলে নেন মহা ভুলস্কুল ॥ 
গ[মছাটা বিছান মাত্র শঙ্ঘটা ফুকারে। 
তণডল ধুইল কিনা জানেন ঈশ্মরে ॥ 
দ্বিজে পূজা করা চেয়ে নিজে পুজি ভ'ল। 
হৃদয় দ্বিয়ে যাদ দেও নেত্র জল ॥ 

ন! লাগিবে শঙ্গ ঘণ্ড| ন! লাগে তল । 
না লগিবে কোশা কোশি না লাগবে ফুল । 
সকল অভাব যেন নাশে গঙ্গ।জলে। 
ততে।ধিক তুষ্ট হবি ভক্ত নেত্র জলে ॥ 
বারে প্রতিনিধি করি বিধি বিড়ম্বনে। 
খু'ঁজিতে পুজিতে তীরে কিছু নাহি জানে। 


জগত্ত রহস্য । ৪ 


দেদীপদীর শাক খায় বিদুরের খুদ | 
ডাকিতে জানিলে খাটী আসে নন্বসুত ॥ 
নয়নের জলে যদি ডাকি নরহরি। 

ছে হরি মুছায়ে দিবে নয়নের বারি ॥ 
ব্রক্মণেরা বেদপাঠ ধন্ম পরায়ণ। 

খেলা পেলে ভুলে ইফ্টমন্ত্র উচ্চারণ ॥ 
পপদীপ নাই আবাহন বিসভ্জন । 

শঙ্জের ফুকারে বিধুপু। সমাপন ॥ 
অহোরাত্র হরিনাম দেখেছি লইতে । 
মুখে হরি হাতে হুকা পাশা অন্য হাতে ॥ 
একবার শ্রীমধুসুদনে দেন ডাক । 
একবার ডাঁকিতেছে সে পাঞ্ভ।! দোছাক ॥ 
নারদ বীণার মত ছুকা বাম করে। 
ফেলিতেছে পাশা নর সিংহের কুঙ্ক।রে ॥ 
তামাকের গন্ধ ধমে অন্ধকার ঘর। 

গুটা দিয়া গুটী মারে শব্দ ভয়ঙ্কর ॥ 
ভয়ে ভীত সে পাঞ্জ! আসিল ত্বরা করি । 
'ভক্ত বাধ্য ভগবান না আন্িল হরি ॥ 
বসনের গিরা মাঝে দুই জানু রাখি। 
মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞামিছে পাকের বাকী কি? 
দ্বি্জ মুখে হরি হরি হুক! মুখে হর। 
গৃহস্থ ঘুমেতে ঘোর গলা ঘর ঘর ॥ 


৪৮" 


জগন্ত রহস্য । 


তিন শক একজেতে হৈল সমাবেশ । 
কলির কাধ্য বলির ভোগ শান্দ উপদেশ ॥ 
গৃহল্ছ আছেন ঘরে ঘুমে অচেতন ॥ 

এ কিরে হবিরে ডাকা একি শল্ভায়ন ॥ 
একিরে শান্গের দোষ দোষী খধষিগণ । 
একিরে হরির দোষ ভক্তি নিদর্শন ? 
হবি আছে ভক্তি মানে মুক্তা সুক্তি প্রায় ॥ 
ভ্তুতে গলিলে মন মিলে যুরায় ॥ 
কষা ডাকেতে আসে কুষ্ দয়াময় । 
নিজে অবিশ্বাসী তৈলে বিশ্বাস না ভয় ॥ 
রক্ষার বদন জাত যেই ক্তাতি হয়। 
শীছাতে বর্ণনা যারে করে বিশ্বময় ॥ 
বার পদ চিহ্ন বক্ষে করিয়া ধারণ। 
গে।বিন্দ গরুডধ্বজ গৌরবিত হন || 

ব্রহ্ম পদরজ দামোদরে ধরি মাথে। 
কৃষ্ণের কিরিটী নাম শুনি ভাগবতে ॥ 
সে জাতির অবনতি দেখি ফাটে হিয়া। 
লিখিলাম কয়টা কথা অশ্রদ্জল দিয়া ॥. 
সকলের প্রতি নছে এ উক্তি আমার। 
কেবল স্মলিত পদ হইয়াছে যার | 
ক্ষেমেশে করুণ ক্ষমা মাগি বার বার। 
সত্য হলে সংশোধিবে বিনয় আমার 


জগত রূহস্য | ৪৯ 


ঘর কথ! পরে কৈলে জাঁতি নাশ হয়। 
লিখনী করিনু বন্ধ বিষাদ হৃদয় ॥ 
সোণার ভারত হায় সোণার ভারত ! 
কিব। ছিল কি হইল হায় বুদ্ধি হত ॥ 
পঞ্চাশ বতুসর পুর্বেব ঝা দেখেছি ভাই । 
বর্তমানে শত ভাগের এক ভাগ নাই ॥ 
সীতা প্রতি লন্মমণের মাতৃ ব্যবহার । 
ভরতের ভ্রাতৃ ভক্তি অপূর্ব বাঞার 
সাবিত্রী সতীত্ব রক্ষা করে শান্জমতে । 
বঁচাইল মুত পতি শমনের হাতে ॥ 
হংসবাণ বিদ্ধ দেখি বুদ্ধ মহাশয় । 
ত্যঙ্িল প্রাণের ভার্্যা রাজ্য সমুদয় ॥ 
বীশুগ্রীষ্টের এক গণ্ডে দিয়ে ছিল চড়। 
অন্য গণ্ড পাতি দিল ধৈর্য্য মনোহর ! 
বদ্দিব পার্থক্য হয় বশুসর পঞ্চাশে ৷ 
পাঁচ হাজার বর্ষ পূর্বে অবিশ্বাস কিসে ॥ 


বিমাত। রহস্য । 
বিধাতা কি দিয়ে কল বিমাতা ধরায় । 
মাতা নাম কেন হৈল সংযোজিত তায় ॥ 
সতিনা সতের প্রতি বিমাতার ছেষ। 
সৃষ্টি কাল হ'তে দেখি এ ব্যাধি বিশেষ ॥ 


জগত রচস্য | 


আপন প্ুজ্ের দোষ না দেখে নয়নে। 
সতিনী পুজ্রের সুখে জ্বলে হাড়ে প্রাণে । 
গোবদাদি পরদার আর স্থরাপানে। 
নাই তাহে বিন্দু পাঁপ করিলে সম্ভানে ॥ 
সতীনের সরতে যদি গুথে পুষ্পহার। 
গীতা পাঠ করিলেও মহাপাপ তার ॥ 
নিজ পুজ ঘরে যেন পুজ জন্ম হয়। 
সতীনের স্থৃতে যেন কন্যা] জনময় ॥ 
এক কন্যা নহে যেন কন্যা ছড়াছড়ি । 
বিধবা হইয়া যেন আসে পিতৃ বাড়ী ॥ 
কেহ নষ্টা কেহ ভ্রষ্টা কেহ পতিহীন । 
দেখিয়া বিমাতার স্থখ বাড়ে দিন দিন | 
একেত নাতিনী বটে রঙ্গের কললী। 
রঙ্গের তরঙ্ত ঢালে বিদ্রপের হাসি ॥ 
শিরপীড়া হয় কিবা কভু দন্তশুল। 
ধরম দেখায়! বলে হইবে নির্মল ॥ 
সতীন সতের বধূ মধুর সম্তাসে। 

কর্ণে যেন বণে বণে তীক্ষবান পশে। 
নিজ স্থুত বধু যদি ঝাড়,মারি যায়। 
কোমল কুন্থম মাল! যেন লাগেগায়॥ 
সতিনী সতের শত দোষ হতে পারে। 
নির্দোষী রামের বন কেমন বিচারে 2 
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মাতা নাম শ্ুৃহুল্লভ জানে জগজ্জনে। 
বিমাতা সে মাতা নাম পেল কোন গুণে ? 
সে নামে কলঙ্ক কেন দিল শান্জ্রকীর। 
করমে মরম ব্যখ্যা এই অভাগার ॥ 
বয়স ইন্দ্রিয় বেগ ভাবিয়া উভয় । 

পুত্র শান্ত মুখ হেরি ক্ষান্ত পরিণয় ॥ 
মন্ললময়ের যবে ইচ্ছায় মঙ্গল। 
অমঙ্গল বিনিময়ে ঘটিবে মঙ্্রল ॥ 
জন্মার্জিত বছ পুণা সাঞ্চত যাহার। 
পূর্বব স্থুতে বিমাতাকে মাতৃ ব্যবহার ॥ 
শাক অন্ন খায় বদি ভূমিতে শয়ন। 
তথাপি স্বর্গের স্থখ শান্তি নিকেতন ॥ 
কুহকিনী মায়াবিনী রাক্ষসী মায়ায়। 
পিতাকে বিপথে নেয় কণ মন্ত্রণায় ॥ 
তনয় থাকিতে পিতা পুনঃ পরিণয়। 
বাঘিনী বিমাতা করে অর্পণ তনয় ॥ 
সে পিতা প্রকৃত পিতা বলাই ঢুক্ষর। 
পুজের পরম শক্র কামের কিন্কর ॥ 
পুত্র ভাগ্যে পিতা ষদি নহে জ্ঞানবান। 
বাঘিনী নাগিনী মত সংহারে সন্তান ॥ 
তানের কন্যা ফুদ ধন্য হয়ে রয়। 
বিমাতা কলঙ্ক করে কুলটা নিশ্চয়) 


৫২ 
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নিজ কন্যা ভ্রুণ হত্য। গুণ মধ্যে বলে। 
কোন্‌ নারী সতী সাধ্যা এই কলিকালে ? 
দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি তবু ভান্ুর মাগে। 
কুস্তি রাণীর কণ পুত্র বিবাহের আগে ॥ 
তবুও সতীর মাঝে তাহাদের স্থান। 
কোন্‌ মাগি করে আমার মেয়ের বদনাম ॥ 
এক পদে ধরি চুল টানি অন্য পায়। 

যে ম.গি মেয়ের নামে কলঙ্ক রটায় ॥ 
যদি আমি বাপের ঝি করি পদাঘাত। 
ভানি ব তাগ]র সাত পুরুষের দাত ॥ 
প্রুবের জননী ছল রাজ পাঠেশ্বরা । 
বিমাতার ষড়যন্ত্রে ভূমে গড়াগড়ি ॥ 
বিজ্ঞয় বলন্ত নাম কেবা নাই জানে । 
ছুল্ল তা বিমাতার দোষে ভীষণ মশানে ॥ 
আবাল বণিতা বুদ্ধ জানে জগজ্জনে। 
কৈকেয়ার কণ মন্ত্রে রাম গেল বনে ॥ 
বিমাতা ভূজঙগ রূপ সর্ববশান্ত্রে সার । 
ভেকরূপ প্ুত্রে কেন ভুষ্ুজে আহার । 
কামের তাড়নে পিতা [বমাতার দাস। 
রক্ষক ভক্ষক হয় পুত্র সর্ববনশ ॥ 
আপন কর্তৃব্য ভুলি জনক য্ধন। 

পুত্র কন্য। পিতৃ ভাক্ত দিবে বিসর্ডন ॥ 
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নবম বয়সে যদি বিধবা রমণী। 

ভবে পুনঃ পরিণয় কভু নাছি শুনি। 
অশীতি বৎসরে পুরুষের পরিণয়। 
একিরে শান্দের বিধি কি রহস্যময় ॥ 
জানকী করিল যবে প্রবেশ পাতাল । 
স্বণ সীতা লয়ে রাম কাটিলেন কাল ॥ 
আদর্শ পুরুষ রাম আদর্শ ্গানকী। 
আদর্শ দাম্পত্য প্রেম বুঝার বাকীকি? 
নিশ্মাল দাম্পত্য প্রেম দেনের ছুল্রভ। 
রিপু চরিতার্থ মাত্র অবশিষ্ট সব। 
বিমাত। পেয়েছে আমার প্রাণের তনয় । 
মঙ্গল করণ বিভু ! হে মঙ্গলময় ॥ 


বিবাহ পণ রহুস্য। 


পত্র বিক্রী মতা সত বিবাহের পণ। 
মনু মতে মহা পাতকেতে নিরূপণ ॥ 

ভণ্ড সাধু কাণ্ড দেখি লাজে মরে যাই। 
গোপনেতে গুক্র বিক্রী লাজ মাগা খাই ॥ 
প্রকাশ্যেতে পণ লৈতে চাহে কুল মান। 
কেমনে এমন পশু কৈল ভগবান ? 

কত মেয়ে অগ্নি দিয়ে হয়জ্বালাতন। 
মেয়ে সংখ্যা বুদ্ধি হ'লে বিধি বিড়ম্বন | 


€৪ 
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পুত্র সংখ্যা বুদ্ধি ধদি থাকে কুল মান। 
নিজেতে প্রস্তুত করে নরক সোপান ॥ 
ভাতে যদি আর পুত্র এম এবি এ হয়। 
মেয়ের বাপের বাস্তব ভিটী বিকে পণ লয়॥ 
কুলোৌভী জনক যদি লয় পুত্র পণ। 
নারকীগণের মধ্যে তিনি একজন ॥। 
জ।তি শিরে লাখি মারি ধশ্মেধর ছাতি । 
রক্ষা কর কুল কন্যা ধন্যা কর ক্ষিতি ॥ 
দিনে দিনে কেরাচিনে মরে কত মেয়ে। 
ধর্ম মনন জলাগ্রলী চল্ষুর মাথা খেয়ে ॥ 
হায় লাজ সমাজ এখন অচেতন । 

ক্রমে বিশ বর্ষ পরে বিপদ ভীষণ ॥ 
ভবিষ্যত ভাবিতে ভয়েতে কাপে হিয়ে। 
বিবাহে বঞ্চিত বুঝি হবে কত মেয়ে ॥ 
ভ্রুণ দোষে এই দেশ যাবে রসাতল। 

কে জানে বঙ্গের ভাগ্যে কত অমঙ্গল ।। 
একাদশী করি ডুব দিয়ে খাই জল । 
কেবল আমরা ভিন্ন কোন্‌ জাতি বল!। 
বঙ্গ হ'তে পণ প্রথা কবে যাবে ছাড়ি। 
বাঙ্গালী কাঙ্গালী আমি এই ভিক্ষা কর || 
পণ দ্রিয়! বিবাহ সে দপী মধ্যে গণি । 
কেন পাবে দাসী পুত্রের তর্পণের পানি 2 
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পুত্র প্রয়োজনে ভাধ্য। হিন্দু শান্সে কয়। 
এমন পুত্র পিগড আশা দুরাশ! নিশ্চয় ॥ 
মন দুঃখে লিখিলাম কালী খচ্চ। সার। 
অন্ধ কাছে ক্ষেপা নাচে কিবা লজ্জা তার 
সভা করি বাহু লাড়ি বহু আড়ম্বর। 
ভিতরেতে পুরে ছাই কে লয় খবর ॥ 
বক্তা ভাড়ি দাড়ি লারি করতালা পাই । 
আন্দর বাড়া টুকিলে আর সারা শব্দ নাই ॥ 
জো তাগণ উত্তেজন সভা আশে পাশে । 
ঘরে এলে স্সিগ্ধ হই অঞ্চল বাতাসে ।। 
অঞ্চল শীতল বায়ু যবে লাগে গায়। 
সম্পৃণণ ভুলেছি যাহা শুনেছি সভায় ।। 
বক্তৃতা তো মাত্র বাক্যের বায়ুই বিশে ; 
বায়ু সঙ্গে বায়ু মিশে শুন্য থাকে শেষ ।। 
কাল ধন্মে ধন্ম শান্স গেল রসাতলে। 
বক্তৃতা তো কথার কথা হাটে ঘাটে মিলে ) 
একে বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন দুর্বব,দ্ধ আবার । 
লিপী করি টিটিকারী পাব উপহার & 
ঝষি বাক্য মহাবাক্য ব্যর্থ যেইখানে। 
কাট বিড়ালের সাধ সাগর বন্ধনে ॥। 
দেহজাত প্রাণ সুতা প্রাণের তনয়। 
তারে বিক্রী মুল্য লয় নিশ্টম হৃদয় ॥ 
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মেয়েটী বিদায় দিতে চক্ষে ঝড়ে জল। 
রাক্ষসী মাফাটী ভাই কারে বলে বল ॥ 
লইয়া আপন প্রাপ্য থলি পুরাইয়া। 
কতক্ষণ রোদন নয়নে বস্ত্র দিয়া । 
ছুল্লভ জননী হয়ে বেচিল তনয়া। 
পাপিষ্ঠ রংক্ষমী এই কুহলিকা মায়া ॥ 
কপট কুহক কন্ঠ যদি কাদে মায়। 
সরল মধুর স্নেহ মিলিবে কোথায় ॥ 
দশমান গর্ভবাস রাখিলেন যারে। 
সামান্য অর্থের লোভে বেচিলেন তারে । 
বাঘিনা নগিনা খয় আপন সন্তান। 
তুমি বিক্রা করি খাও এই ব্যবধান ॥ 
নগিনা খাইলে আর দেখা নাহি পায়। 
বেচিয়া খাইলে তারে দেখ পুনরায় ॥। 
এই যে পার্থক্য মাত্র এই ব্যবধান । 
মৃত্যু পরে যম ঘরে উভয় সমান ॥ 
ধষিব!ক্য বেশী নহে গিজ্ভ্াসহ মনে। 

এ পাপের প্রতিক।র আছে কি কখনে।। 
এ বুড়া পাগলের' যদি দোষ দৃষ্ট হয়। 
ক্ষেমহ ক্ষেমেশে দিয়ে ক্ষমা পরিচয় ॥ 
বল্লাল কুলীন প্রথা তীক্ষ হলাহল। 
দুরীভূত হইয়াছে প্রভৃত মঙ্গল ॥ 
বঙ্গ হ'তে পণ প্রথা কবে দূর হবে। 
দীননাথ সেদিন কবে দিবে ভবে ॥ 
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ধান্নিক চাকর খোজ বুদ্ধি নাই লেশ। 
চতূর খঁজিলে কিন্তু দুষ্ট একশেষ॥ 
রাজন্বের টাকা দেও মোহরীর হাতে । 
ক্রয় করে টান নিজ ঘর ছানি দিতে ॥ 
ডিক্রী করালে করে রসিদ দাখিল 
উল্টা চোরে গুহস্থ বান্রিয়া মারে কিল ॥ 
বাজারের টাকা দেও চাকরের ঠাই। 
মধ্য ভাগে অদ্ধাঅদ্ধি ভূল চুক নাই ॥ 
দেশে ধন্য গণ্য মান্য আছে কুল শীল। 
কিন্তু মনে মনে মিল নাই একভিল ॥ 
একেরে প্রাধান্য দিতে অন্যে অপমান । 
ঘরে ঘরে বড় হই সকল সমান ॥ 
তন্ন তন্ন করিয়া দেখিনু ঠাই ঠাই। 
মন মুখে ভালবাসা তকোনখানে নাই || 
একের বিপদে দেখি অন্তের সন্তোষ । 
লোকাচার আহা উহু কৃত্রয় আপশোষ ॥ 
দেশেতে দুর্দান্ত যিনি প্রতাপ গ্রবল। 
গৌরবেতে গদগদ শ্রাপদ অচল ॥ 
ছুর্ববল নির্বেবাধ কিবা যদি অর্থ হীন। 
আদর দুরের কথা দেখে লাগে ধীন॥ 


২৩ -. 


£৮ 


জগত রহস্য । 


যে দৃষ্টান্তে জয়টাদ রেখেছে ভারতে । 
তাহার নিবুত্তি নাই হয় কোনমতে ॥ 
ভারত গৌরবচঠ।দ অস্ত যার করে। 
তাহাকে জয়চাদ নাম দিল কোন্ নরে॥ 
পরদূলে পরদার যদি শুনি কাণে। 
কাণে কাণে ফুসাফুলী বলি জনে জনে ॥ 
নিজ দল ধলে আনে পরের রমণী। 
ন'ই দোষ শ্রীকৃষ্ধের সহজ গোপিনী ॥ 
বারাঙ্গানা বলে নিন্দা করিতাম যারে। 
সমাজ বন্ধনে পরিণত কণহারে ॥ 
খুলিয়া বলিতে গেলে আছে নানা ভয় 
মানহানি দণ্ড কিবা গুহ দাহ হয়॥ 
ছে,.ট বড় দোষ গুণ ভেদাভেদ নাই। 
কার কথ! কেবা শুনে বানর লড়াই ॥ 


বিসুচিকা রোগ যদি গ্রামে দেখা বার: 


বন আড়ম্বরে পুজি রক্ষা কলীমায়॥ 
কিছু দিন পরে অ৷র সেই ভাব নাই। 
উলী ধরে প্রঙিমারে ফিরে নাহি চাই 


হৃদয় অশুদ্ধ যথা হিংসা পরস্পর | 


মুর্খামী সে গুরুতর কাজে অগ্রলর ॥ 
বদি করে গলে ধরে কলঙ্কের ঢাধ। 
পরিণামে কাটা যায় চুল কাণ নাক 


জগত রহস্থা। ৫০৯ 


বাঙ্গালীরই গ্টিমার দৃষ্টান্তের স্থল। 
বাঙ্গালীর বীমা যাতে দেশ রলাহল ॥ 
হন্বুরা বালীর মত প্রথম হৃষ্কারে। 
কুস্তকর্ণ মত নিদ্রা কিছু কাল পরে ॥. 
এমন অভ্যাস দাস হয়েছি এখন। 
অযণথ] ও মিথ্যা কগ! নিভা আলাপন ॥ 
পর নিন্দা পর কুৎসা বত কুচি হয়। 
পলান্ন ও মিষ্ট অন্ন শভাংশও নয় ॥ 
যতদিন হৃদি মাঝে না আপিবে বল। 
মৃতদিন হিংপা রিপু না হবে দুর্বল ॥ 
বতদিন সন্যেরে না আদরিবে নরে। 
ব্ঙ্গলল্গনী বঙ্গদেশে না আসিবে ফিরে ॥ 
সাধিতে আপন কাজ সময় ষখন। 
বৈনয়েতে বলি নেন গলি নায় মন ॥ 
আপন কার্ষ।টী যবে হইবে উদ্ধার । 
ক্ুতন্দ্ভা স্থলে কবি লগ্ুড় প্রহার ॥ 
উদ্ধার করেছি আমি নিঙ্গ বুদ্ধি বলে । 
সেকি দিতে পারে বর্দ নাঁথাকে কপালে ॥ 
ধুপীতে বসন কীচে ময়লা] দুব ভয় 
কুসাকারী ধুপী মত পাপ করেক্ষয়॥ 
জাতি ধুপী বস্ত্র ধোয় হাতে পয়স। দিলে । 
কুগ্সাকারী ব্ছুতর ধুপী দেশে মিলে ॥ 


জগত রহস্য । 


দেশে থেকে দশে দেখে পাই উপদেশ। 
রহম্ত লিখিতে তাহে নহে কট লেশ ॥ 
লিখক ঈঙ্গত নহে সকল উপর। 
সাধু ও চারত্রবান আছে ব্হুতর ॥ 
একে নষ্ট করে অন্তে মুখে চুণ কাঁলী। 
কি ছিলেম কি হলেম হায়রে বাঙ্গালী ॥ 
বাঙালী সমাজ মাঝে আমি একজন । 
ভাণ্ডে থাকি ভাগ্ড নিন্দি আমিই লবণ ॥ 
সত্যের আদর যদি পাঠকের হত্দ। 
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা সতা অনুরোধে ॥ 


অবস্থান্ডরূপ বাবস্থা । 


সত্যময় হয় যদি এই ধরাতল। 
সত্যের সংযোগে ধরা হয় স্বগস্থল ॥ 
মিথ্যা প্রবঞ্চনা বুদ্ধি হইবে যখন । 
কেবল সরল হলে সংশয় জীবন ॥ 
যেন মিষ্ট দধি বটে উতুকৃষ্ট আহার । 
শর্করা সংযোগে দধি আর চমণ্কার ॥ 
সেই দধি অম যদি হয় কদাচন। 
অবশ্য করিতে হবে সংযোগ লবণ ॥ 
নতুবা সে দধি কভু খাওয়া নাহি যায়। 
খ|ইলে ভূগিবে রোগ সংশয় কি তায়।॥ 


জগত রহস্ত | ॥ ৬১ 


১। যেমন সরলা বাল! জানকী সুন্দরী । 
ভিক্ষা দিতে আছিল রাবণ নিল হরি ॥ 
লম্পট কপট শঠ করিয়া বিশ্বাস । 
কত কষ্ট জানকী ভুগিল দশমাস ॥ 

২। দত্ুযুকে বলিয়া সত্য এক তপোধন । 
পলাতক বধকারী অধোগামী হন ॥ 

৩। দুষ্ট জয়দ্রথ বধে শ্রামধুসূদন। 
স্থদর্শঘচক করিলেন সুধ্য আচ্ছাদন ॥ 

৪ | অস্ত্র না ধরিবে বলি কুরুক্ষেত্র রণে। 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিল দৈবকী নন্দনে ॥ 
অভিমন্যযু বধ আদি পাপ কাধ্য হেরি। 
প্রতিজ্ঞা করিল ভঙ্গ রথচক্র মারি ॥ 
ছুর্যযোধন দুষ্ট বুদ্ধি বুঝিয়া বিছুরে । 
গৃহদীহে আভ্ঞ! দেন ধন্ম নৃপবরে ॥ 

৬। বলিকে ছলেতে হরি কংস নিসুদন। 
ধরিল বামনরূপ ভিখারা ব্র।ঙ্গণ ॥ 

৭1 আপন কর্তব্য কাজ করিতে উদ্ধার। 
বরাহরূপেতে হরি ধরণী বিদার ॥ 
স্যষ্টিকর্ত। ব্রহ্মা কিন্তু অন্তর নাই হাতে । 
তে কারণে তার পুঞ্জ! নাহ ত্রিজগতে ॥ 
সরল গরলকণ কিন্তু হাঠে শুল। 
মধ্যে মধ্যে পুজা পান নাহি তার ভূল ॥ 


৬২ 


ভাগত রহুস্যা। 


শঙ্া বজ আর চক্র গদা নিয়ে করে। 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হরির নিত্য পুজা ঘরে ॥ 
শনিপুজা কত মন্জা কত আয়োজন । 
গুরু শুক্র চন্দ্র বুধের ভাগ্য বিড়ম্বন॥ 
অবস্থা মতন হয় ব্যবস্থা ধরার । 

সত্যে পাপ হতে পারে পুণ্যও মিথ্যার ॥ 


(যেমন) ঝাড়,বাড়ি দিতে কৈলে রাগে অন্ধ হয়। 


গয়াধামে ঝাড়, বাড়ি পয়সা দিয় লয় ॥ 
সধবার পুজ্র হলে হুলু ভুলু ধ্ষনি। 
বিধবার জাতি নাশ পুলিশ টানাটাশি ॥ 
মাতাইভ এক বটে পিতা মাত্র ভিন। 
অবস্থা মতন তার ব্যবস্থা কঠিন ॥ 
সধব!রে পুজ্রবরে পুলকিত মন। 
বিধবার পূজবরে গালি বরিষণ ॥ 
নরহত্যা করি কভ ফাঁশীকাষ্টে ঝলে। 
নরহত্যা করি কভু পুরস্কার মিলে 1 
গুহ দাহে কত €লোক সর্বব অর্থ ক্ষয়। 
বিমা গৃহ দাহে কত বড় লোক হয় ॥ 
এক গণ্জে দিলে চড় অপর গণ্ডে দি। 
সেইরূপ দিন কাল এখন আছে কি ॥ 
দুষ্টদের প্রতি বদি শিষ্ঠ ব্যবহার । 
খুনের আদামা হলে দণ্ড নাহি তার ॥ 


জগত রহুন্যা। ৬গ 


নন্দ ঘোষের ন1 হইলে চির নির্ববাসন। 
জগত ঘোষের মত হ'ত কত জন ॥* 
সতের সঙ্গেতে সত অসতে অসগু। 
শঠে শঠ্য সমাচর চাণকে)র মত ॥ 
দেখিলাম শিখিলাম লিখিলাম কত। 
দেখিতে শিখিতে মম পরমায়ু গত ॥ 
সৃতরাং মম পক্ষে নিচ্ষল কেবল । 
ভাৰি সাংসারিক পক্ষে শিক্ষার সম্বল ॥ 
বিশেষ কলির ধন্নম হিমানী ভাস্কর। 
কলি ভয় শীত ভয় ভীত জড়দড়॥ 


তস্কর রহৃস্য | 
গুহস্থ ঘরেতে চোর এল কত জন। 
সি'দ কাটি দিয় সদ কাটে বনুক্ষণ। 
কাটিতে কটিতে সি"্দ কাটা হল শেষ। 
বহু পরিশ্রমে করে ভিতরে প্রবেশ ॥ 
তালাটি স্কাঙলি স্বণে পড্চিয়াছে হাত। 
নিদ্রিত শিশুর ঘুম ভাঙ্গিল হঠাত ॥ 


সাতটি 





(তাপ পাপ পপি শপ ৮ পা শািশশিশাশীাপিশীশিশিশিি শী 


* হাসিমপুর নিবাসী নন্দ ধোষ নামক এক বাকি পটিয়? 
সুন্সেফী আঙগালঠের প্রাসন্ধ উকিল জগচন্ত্র েষকে আহারের 
সময় গুলী করিয়া হত্য। করায় তাহার চিরনির্বাসন হুয়। 


৬৪ 


জগত রহম । 


গহস্থ জাগিল পরে পলায় তক্ষর। 
স্থযোগে ছুর্ষোগ দেখি রাগে গরগর ॥ 
লোভ হিংস। রাগ হল একত্রে প্রবল ॥ 
রাগবশে দিল শেষে ঘরেতে অনল ॥ 
ধাইতে ধমক কত মন্দ তিরস্কার । 
গৃহস্থ জাগিল কেন এই দোষ তার ॥ 
নিজ সার্থসদ্ধি পক্ষে ব্যাঘাত যখন । 
অবিচারে করে পরে দেব আরোপণ॥ 
এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু দেখি বহু স্থানে। 
জগতের এ রহস্য বুঝ।ই কেমনে ॥ 
যেইব্ূপ দিন কাল হ'ল উপস্থিত। 
কচু ও কুম্মের মত থাকাই উচিত ॥ 
কচুর নাহিক ভয় ঝাঞ্জা সমারণে। 
কুশ্মের নাহিক ভয় শীল] বরিষণে ॥ 
স্বার্থপর ব্যর্থ গালি কিবা আসেবযায়। 
সন্ভুষ্ট হইওনা পুনঃ স্থমিছ কথায় ॥ 


ভণ্ড সাধু রহুস্ত্য । 


বর্তমানে দেখি সাধু যুবকের দল । 
বুঝিয়া বুঝিতে নারি রহম্তক সকল ॥ 
গীতা অনুবাদ কৈলে সাধু নাহি হয়। 
গীতা সার হদে যার তারে সাধু কয়॥ 


জগত রহস্হা 


গীতা পাঠ আর কলে হরি গুণ গান। 
ভাবের অভাবে মম উভয় সমান ॥ 
পাচক করিল পাক খাইল অপর। 
পাচক শ্বখ্যাতি মাত্র যদি রুচিকর ॥ 
ক্ষেমেশ অশুচি গীতা অনুবাদ শুচি। 
পাচক কুণুদিত হলে পাকে কি অরুচি।। 
বণিক হ্বন্দর কিনা কে করে বিচার । 
স্বন্দর গঠিত যদি হয় অলঙ্কার || 
হছরিও মোহিত হন তরিনাম শুনে। 
শ্বীচৈতন্য অচৈতন্য হরি নাম গুণে ।। 
হরি নাম মহামুল্য অমুল্য ধরায়। 
সে নামে কর্ণিক দিবে বণিক কোথায় ॥ 
গীতা পড়ি সন্ধ্যা করি জপমাল। ধরি । 
মনে কয় মহাশয় আন টাকা কড়ি।। 
(ঘেন) বারাঙ্গনা নর্তকীর হরি গুণগান । 
মম মুখে ধশ্শ কথা উভয় সমান ॥ 
হরি কথা শুনে শ্রোভার চক্ষে বহে ধার। 
গায়িকার ভক্তি নাই গাম মাত্র সার ॥ 
বিরহে ব্যাকুলা হয়ে কেঁদে ছিল রাই। 
কান্মু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাই ॥ 
শুনিয়। সভার লোক কীদিয়। বিকল । 
ভক্ক্তি হীন গায়িকার নাই নেত্র জল।। 


৬৬ 


জগত রহস্য | 


সেইরূপ মক্ভূমি হৃদয় আমার । 
বিভূর বিভূতি কত দেখি অনিবার ॥। 
খাগুব দাহনে যেন কুশাগ্রের জল। 
পরশে আমার হৃদি সকল নিক্ষল।। 
আশা হরিনাম বীজ অমর অক্ষয় । 
কালেতে পাধাণ -ভর্দ জন্মিবে নিশ্চয় |. 
জানি জ্ন্ম।ভিজভত কম মানি না কখন। 
দুর্ভেছ্য মোহিনী মায়া জালে আচ্ছাদন ॥। 
শ্রীহট্র কাঠা দেখিনু ভারেভার। 
(সদ্ধ তৈলে দেখি কৈ মতস্যের সম্ভার ।। 
রাস্তা ধারে অন্ধ খণ্ড দেখি অগণন। 
ইহাই তো জন্মাভ্জিত কন্ম নিদর্শন ॥ 
কম্মদোষে কত জন্ম করেছি ভ্রমণ । 
কত জনে কারলাম মাতৃ সম্বোধন ।। 
অদ্ধ পথে কোথা হতে দিয়াছে তাড়াই। 
পুনঃ কারে মা ডাকিব স্থিরভর নাই। 
এমন কম্মের সুত্র নিগুঢ বন্ধন । 

প্রলয় পধ্যস্ত করি ভ্রিলোক ভ্রমণ ॥ 
আমি বলিডাক হরি সে ত্রিভঙ্গ নাক । 
মন বলে দেও মোরে জমি আরটাকা॥ 
আমার মনের মত মন আছে যার। 
উন্মাদিনী বিবলনা বনিতা তাহার || 


জগত রূহুন্য ॥ 


সে বলিল শাড়ী পরি থাক গৃহ কোণে। 
শিরে শাড়ী বাধি নাচে উলঙ্গ প্রাঙ্গনে ॥ 
নাম পুর্বে বাবু শব্দ না পাইলে স্থান । 
রাগেতে গজ্জিয়া উঠে বাঘের সমান ।। 
বৈধ আমোদে বসি বৈঠকখানায় ॥ 
আহ্ছিকে বদসিলে কিন্তু বসা নাহি যায় ॥ 
যেমন চড়ক করে ঘড় ঘড় ধ্বনি । 
স্থত।টী পড়িলে হয় নীরব অমনি ।। 
কোন ধনী দ্বিচারিণী কেব! ব্যভিচার । 
এই যে আমের চাটুনী চাটি বারবার ॥ 
কাহাকে কহিব এই ছুঃখের কাহনী। 
অন্যতাপে হৃদি দহে বিদবে পরাণি॥। 
আমি বলি দৈনিক যতেক কাজ কর। 
পরকালে ইহাই ত সম্বল তোমার ॥ 
থ।কিত্ে অমৃত ফল পানীয় অমৃত। 
সংগ্রহ করছ কেন বিষফল যত ।। 
বশেতে এলনা মন শমন নিকটে। 
কিকরি কিকরি হরি উন্তয় সঙ্কটে। 
মন কথা চাপা দিলে সাধু তারে কয়। 
মন কথা ব্যক্ত কৈলে উন্ম!দ নিশ্চয় | 
সকল সহানুভূতি উন্মাদের প্রতি। 
ভ্রকুটি ভরতে নাহি চাহেন ভূপতি॥ 


জগত রহন্যা। 


অনেকে গোপন রাখে আমি দিনু খুলে: 
স্বীকারেতে বিচারক দয়া করে ভূলে ।। 
আমি চালনীর মত শত ছিদ্রগায়। 
সুচীকে রহসা করি রহস্য কথায় ॥ 
সমাজ রহনো আমি রহস্য মহণড। 
অন্ধ হয়ে আধাকে দেখাতে চাই পথ ।। 
অশৌচেতে নিরামিষ সকলেই জানি। 
প্রনাদের জন্য কভু গুরু ডাকি আনি ।। 
কপালেতে কভু আমি মাটা ফোট। দিয়া । 
সাধু সাজি শমনের দায় এড়াইয়া | 
এক কথা অন্যে বলে কন্দল বাধই। 
মুখে বলি আাদে। মোর সে অভ্যাস নাই ॥ 
মিথ্যার না ধারি ধার মিথ্যা যেবা কয়। 
মিথ্যা কথা গুনিলেই রাগ বোধ হয়।। 
কিন্তু মিথা! ছড়াছড়ি মিথা! ভার গলে । 
সভাতেও মিথ্যা কথা বক্তৃতার ছলে ॥॥ 
তথাপিও সাধু বলে সগন্দিহ মন। 
তবু আমি ভণ্ু সাতু মধ্যে একজন ॥ 
(কত) ভণ্ড বেটা শিরে জটা বাহির করে জল। 
কুল বধু ভুলে দেখি কাণ্ড কুতুহল ॥ 
বিজ্ঞানের বলে কেহ করিয়া অজ্ঞ্ঞান । 
ব্রন্গের বলক বৈলে আলোক দেখান ॥ 


জগত রহন্য। ৬৯৯ 


কত বিজ্ঞ অনভিজ্ঞ দৈবনন্ত পাইয়া । 
ভক্তি ভরে পায় পরে ধরা গড়াইয়া।। 
গ্রহরিষ্ট বহু কষ্ট দেখায়ে সম্মুখে । 
জলৌকা রক্তের প্রায় অর্থ নেন শুখে ॥ 
আগদ লান্বত গোপ গেরুয়া বসন। 
এড়ায় শমন জ্বলা সাধু কত জন ॥ 
কিন্তু তাতে তৈল দিতে ভূল নাহি হয় । 
বর্তমানে সাধু গিরী কিরহস্য ময় ॥ 
চারিদিকে বসিয়াছে নারী সারা সারা। 
মধ্যেতে নন্দের স্থুত চৌদিকে কিশোরী ॥ 
এক সাবত্রার তেজে ভাত মৃত্য পাত। 
কি ভয় যমেরে বথ। শতাধিক সতা ।। 
ভণ্ড যোগী বলে আমি তাজেছি সংসার । 
ধন রত ত্যজিয়াছ সব পরিবার | 
অধ্যাত্মিক গানে মাত্র চক্ষে জল ধারা । 
দেখিয়া গুরুর ভাবা শধ্য দিশ। হারা ॥! 
আপনি বৈকুণ্টেশখ্বর কমল লোচন। 
রাজন্ুখে মত্ত হয়ে বিমোহিত হন।। 
সাত।র পাতাল গতি লক্ষণ বজ্জন | 
তথাপি না ঘুচে রামের মায়ার বন্ধন ।! 
কাল পুরুষ আসি যবে বলে কাণে কাণে। 
মত্ত্যে লীল। ফুরাইল চল মোক্ষধামে ॥ 
৭-_ 


জগত্ত রহৃস্য | 


কাল পুরুষের বাক্য শুনি দয়াময়। 
তখন হইল তার চৈতন্য উদয় ॥ 
শঙ্করাচার্যের নাম সকলেই জানে। 
কাম শান্সে হারিলেন কামিনীর সনে ॥ 
তখন শঙ্করাচার্ধ্য অভিমান ভরে। 
প্রবেশিল মৃত এক রাজ কলেবরে ॥ 
রাজার চৈতন্য যেন পাইল জীবন। 
বাজন্থখে পুনঃ তিনি বিমোহিত হন ॥। 
«এমন ইন্ড্রিয়াশক্ত কামিনী বিহার । 
পুর্ব দেহে আপিবারে নাহি চায় আর।। 
মোহমুদগারের শ্লোক শিষ্য একজন । 
দেখায়ে ঘুচাল তার সংসার বন্ধন।। 
যে মায়া খগ্ডাতে নারে শঙ্কর শ্রীরাম। 
কত পণ ভগু দলে ত্যঙ্জে অবিশ্রাম।। 
মায়ার গ্রপঞ্ক এই দেহ যন্ত্র খান। 
দেহেতে প্রবেশ মাত্র মায়াতে জড়ান ।॥ 
বাজার আদেশ পালে রাজাও স্বয়ং । 
নর দেহে নর মত যদি বাপরম।। 
যেমন পরম ব্রন্দ রাম দয়াময়। 

নর মত নারী শোকে বিমোহিত হয় ॥ 
যেমন শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বৈবুণ্ট ঈশ্বর । 
গোপবালা সহ খেলা ঠিক যেন নর ॥ 


জগ রহস্য ॥ নি 


সম্পূর্ণ এই মায়া জাল কাটে নাই কেহ। 
শুকদেব কাটিয়াছে প্রভ্লাদ সন্দেহ ॥ 
নব সাধু দল কলি নব ধষ শুক। 
বসবান্তে দেখে কিন্তু নব পুজ মুখ ।! 
তিল তিল রূপে যেন তিলোত্তম! হয় । 
তিল তিল বুদ্ধি যোগে উকিল নিশ্চয় ॥। 
তিল তিল জলে হয় জলধি প্রবল। 

তিল তিল তম গুণ ভগু সাধু দল ॥ 

বাঘ যদি পাছে লাগে গাছে উঠা যায়। 
ভণ্ড সাধু আন্দরবাড়ী জাতি বচ1 দায়।। 
যেনিই প্রকৃত সাধু সাধু ব্যবহার । 
ভখতি কি অগ্গার্তি আমি না করি বিচার || 
হার চরণে মম শত প্রণিপাত। 

হার আশীষ যেন পাই দিনরাত ॥ 
একে বুদ্ধ বুদ্ধিহীন জরা আক্রমণে। 
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা দোষ দরশনে ॥ 


০ 

৩ 
এ 
৮৫ 


খল। , 
একমত লোক আছে দেখি বর্তমান। 
কথা চাল।চালি করি ঝগড়া বাধান ॥ 
দুই মধ্যে জলে যদি দ্বন্দ হুভাশন। 
হাতের আহুতি দেন মধ্যস্থ যেকজন্‌॥ 


জগত রহস্য । 


স্বকথা হলেও তবু কু-ভাবে বাখানে। 
মুখের ভঙ্গিতে কথা কতদিকে টানে ॥ 
ভাগ্যেতে বক্তীর যদি বোকা শ্রোতা মিলে । 
তুহ্থুবা বালির মত হুক শবে জলে ॥ 
ছুয়েতে লাগিলে ছন্দ মন্দ গালা গালি। 
ভারি খুপী মনে হাসি দেয় করতালি ॥ 
এরূপ খলের সংখ্যা বাড়ে দিন দিন। 
ভাই ভাই দুরের কথ পিতা পুজ্রে ভিন ॥ 
বিশেষতঃ যাহার বিষয় কম্খ্ নাই। 

এ বাড়ী এ বাড়া করি ফিরে ঠাই টাই ॥ 
আলন না পেলে তবু ভূমিতে মাসন। 
পাইলে পুঁঞ্গের গন্গ মক্ষিকা যেমন । 
স্বগের নারদ চিল দেবের সভ্ায। 
মর্তেঃর নারদ ঘুরে পাড়ায় পাড়ায় ॥ 
স্বর্গের নারদ হাতে বীণা যন্ত্র ধবনি। 
মর্কোর নারদ গুণ কাণেতে ফুস্লানি ॥ 
স্বর্গের নারদ মন্ত্রে স্বর্গবাস হয়। 
মর্তোর নারদ মন্ত্রে গারদ নিশ্চয় ॥ 
দেশের দুর্দণা হেরি ছুঃখে যাই গলি । 
সমাজ রহস্য দুঃখ কারে আর বলি॥ 





জগত রহস্য | ৭৩ 


শ্বাশুড়ী ও বধু। 





রুনু ঝ,ম্ু বাছে নববধূ আসে ঘরে। 
গুহ পুলকিত কত শত জয়কারে ॥ 
ক্ষীর মিঠা মুখে কত সুখে গড়াগড়ি। 
আনন্দে নন্দন বন দেখেন শ্বাশুড়ী ॥ 
ভিতর বাড়ী হুলু হুলু ধ্বনি শুনা যায়। 
বাহির বাড়ী নান! শব্দে নাগার! বাজার ॥ 
সারি সারি নারী বসি পানে কাটে ফুল। 
ঝল মল রমিকার নাপিকার দুল ॥ 
গিল্নীর পড়নে শোভে পাছ। পেড়ে সাড়ী। 
হাতে বাজুবন তাহে চলে বাহু ঝাড়ি ॥ 
চিক্‌ জলে ঝিক্‌ মিকৃ গলে স্বর্ণহার। 
সিন্দুরের বিন্দু সীতি অপুর্বৰ বাহার ॥ 
চাবির ঝ/ণ্টাটা বান্ধে কাপড়ের কোণে। 
পিঠেতে ঝলান যেন দেখে সর্ববজনে ॥ 
গোলাপ ফুলের মত বোলাকের পাত। 
সূর্য্যের চমক পৈলে চমকে হঠাৎ ॥ 
অনস্তে অনন্ত শোভা মন শোভ। অতি। 
কর্ণমূলে কর্ণ বালা স্ব্মময় জ্যোতি ॥ 
কপালে তিলক তিন চিবুকেতে তিন। 
দুইমেধঘ মধ্যে হাসি বিদ্যুতের চিন ॥ 


« ৭৪ 


জগত রহুস্য। 


কি চালে চাহেনা চক্ষে চক্ষে দেখ ভাই। 
শিব ভয়ে চক্ষে কাম রয়েছে লুকাই। 
ফুলের কেশর মত বেলর দোলায়। 
হাত লাড়াচ্ছলে হীর! অস্কুরী দেখায় ॥ 
আাপনি মোহিত দেখি আপন বাহার। 
বধ্ব শ্বাশুড়ী হব শ্খ কিবা আর ॥ 
অন্ন থালা নালইব না করিবপাক। 
ভে'জন আসন দিয়া বধু দিবে ডাক ॥ 
লবণালবণ ভান্য বধু ভবে দাই। 

গরমে চরম সীঘা ছাড়াছাড়ি নাই ॥ 


শ্বষ্ঠড়ী কলসী ভাঙ্গে ভাঙ্জা হবে ধান। 


»পত ভাঙ্গলে কিন্তু সংশয় পরাণ ॥ 
বদর উপরে যত করে জাকজারী। 
এই তো ন্র্গের সুখ ভাবেন শ্বাশুড়ী ॥ 
তান্ুরী শ্বাশুড়া গালি যত দিতে পারে! 
ভাতার গালিটা বপূ সহিতে না পারে ॥ 
বেঞ্চন কুটীয়া যদি নাহি দেন জল ॥ 
বপুর ভ্রাতার তবে হবে অমঙ্গল ॥ 
এই যে অমে।ঘ বাক্য বলেন শ্বাশুড়ী । 
বেগুনেতে দিবে জল সর্ববকন্ম ছাড়ি ॥ 
লোহার শলাক। কভু বধুমার গালে ।॥ 
বুঝেনা শ্বাঞুড়ী কিবা হবে পরকালে ॥ 


জগত রহস্য । 8৫ 


নির্বেবাধ শ্বাশুড়ী তবু জানে না সন্ধান । 
বধূুরে সেবিলে তবে নিজ পুজ্রেপান॥ 
বিনা দোষে কভু যদি বধুরে প্রহারে। 
পুজ্র তাহা নিজ গাত্রে অনুভব করে ॥ 
ননদিনী নাগিনী সে বাধিনীর প্রায় । 

দ্বন্দ গালাগালি মন্দ কথায় কথায় ॥ 
কলিকালের মেয়ে বটে নিলজ্জব যুখর । 
কথা না বলিতে দেন অমনি উত্তর ॥ 
পতি পাতে মাংস দিয়া শ্বশুর পাতে ভাড়। 
এমন কলির বধু বলি কি বাহার ॥ 
পতির পাতে বিরাজ করে মণ্স্য আর ডিম! 
শশুরের পাতে বসা বেগুন আর শিম এ 
মাটী ফাটি দ্বিধা হও যাই রসাতল। 
পুত্রের পাতে দধি ছানা! পিতার পাতে জল ॥ 
ভাহরের মোটা অন্ন মোটা বস্ত্র খান। 
দেবরের ভাগ্যে তবু কভু কিছু পান ॥ 
দেখিয়াছি কোন বধ যাছু মন্ত্র বলে। 
শ্বশুরে পুথক করে পতি কাণে বলে ॥ 
পতি হ'তে পারে অতি বুদ্ধি বিচক্ষণ। 
নারা কাছে সব মিছে মেক্সমেরিজন || 
কেমনে এমন মেয়ে কেমন মার ঝি। 
কিকরিলি নারী জাতি নামে কালী দি।॥ 


১.০ 


জগত রহৃস্য | 


(তোমার জাতি সীতা, সাবিত্রী, সত্যবতী ॥ 
€তোমার জাতি ভগবতী নামে পুণ্য অতি ॥ 
তোমার জাতি স্ুরধুনী লক্মমী সরম্বতী । 
(তোমার জাতি নলের নারী দয়মন্তী সতী ॥ 
তব জাতি গুভঙহ্করী খন! লীলাবতী। 

তব জাতি বিপুলা বাঁচায় মৃত পতি॥ 

যে করে এমন কাজ লাজ দিন্ু তারে। 
নমি সতী গুণবতী ধন্য সহকারে ॥ 
জায়।ত সামান্য নহে ছায়া স্রূপিণী। 
জায়াত সামান্য নহে অদ্ধাঙ্গ রূপিণী ॥ 
সেই যে অদ্ধাঙ্গ নষ্ট হয় যদিকার। 
অন্ধঙ্গ রোগ বলি সেই অভাগার ॥ 
€কোন কোন নব্য বাবুর সভ্য ব্যবহার । 
ভোজনের আগে চান বিছান1 তাহার ॥ 
অগ্রেতে আমার কাজ কর সম্পাদন। 
পরেতে অপর কাজ যদ্দি থাকে মন॥ 
অনুজে দনুজ তুল্য নাছি ইতে ভূল। 
ভগিনী নাগিনী ধষেন নয়নের শুল ॥ 

গৃহ আলোকিত মার পুলকিত মন। 
শ্যালক শ্যালিকা যবে গুছে আগমন ॥ 
এইরূপ ব্যবহার হয় বার বাড়ী। 

চলি যায় লক্ষী মাতা শত ঝাড়, মারি ॥ 


লগত রহস্য | চি 


ননদিনী দেখে যদি ভগিনী মতন। 
হীরক কাঞ্চন যোগে অমুল্য রতন ॥ 

নিজ্ত মেয়ে পর মেয়ে যে দেখে সমান । 
সে শ্বাশুড়ী স্ুপেশ্বরী স্বর্গের নিশান ॥ 
বধুটী এনেছি ঘবে কোথা মাতা পিতা. 
আমাকে দিয়াছে যবে আমি তার মাতা ॥ 
বধটার হওয়া চাই মধু বাবহার। 
সকলের প্রিয় পাত্র গুহ অলঙ্কার ॥ 
বধু যদি বুদ্ধিমতী মধু ব্যবহারে | 
হেলাতে ভুলাঁতে পারে শ্বাশুড়ী শ্বশুরে ॥ 
পতিই পরম গুরু গুরুর গুরু যিনি। 
শশুর পরমারাধ্য শ্বাশুড়ী জননী ॥ 
কলহকারিণী বধু যাদ বা অলগু। 

বিষেতে বিনাশে বিষ মহতের মত ॥ 
পতির স্থমতি যদি বুদ্ধি বিচক্ষণ । 

মনে রাখে ভালবাসা মুখেতে শাসন ॥ 
স্ৃনিন্্ল শান্তি সখ আছে যার ঘরে। 
ঠেলিয়ে ফোললে লক্ষ্য নাহি যায় দুরে ॥ 
স্বর্গ স্থুখ তুচ্ছ বটে গৃহ স্থখ যার। 
সমাজ রহস্যে তার নোণার সংসার ॥ 


৭৮ 


জগত রহস্য । 


পগ্ডিত রহস্য । 





উপাধি পণ্ডিত কভু পণ্ডিত না হন। 
তিনিই পণ্ডিত যার ভ্ভান বিভূষণ ॥ 
মিষ্টান্ন করিলে পাক মিষ্ট নাহি পায়। 
মিষ্টান্ন খাইলে তৃষ্ট পুষ্ট হয় কায়। 
তোতার মতন করি বিদ্যা! অধ্যয়ন। 
কিন্তু তার সারভাগ করিনা গ্রহণ। 
উপাধি বিদ্তাতে মাত্র ছাত্র শিক্ষা হয়। 
ছাত্রকে করিব সাধু নিজে সাধু নয়॥ 
মিষ্টান্ন পলাম্ন রাধে পাচক কেবল । 
তাতে তার তুষ্টি পুষ্টি হয় কিহে বল 
মুখেতে খাইন্ু মাত্র মুখেতে উদগার । 
উদরে কিঞ্চিত মাত্র না রহিল সার ॥ 
পগ্ডত অগাধ বিদ্যা তীক্ষ বুদ্ধি যার । 
প্রশংসা নাহিক যদি নষ্ট ব্যবহার ॥ 
সরল পণ্ডিত যিনি সত্য আচরণ । 
মুর্খ হইলেও পড়ে শির আকর্ষণ ॥ 
তাহাতে বিদ্বান হলে কিবা শোভা ধরে । 
বিষুণকণ বিভূঘিত যেন পুষ্পহারে ॥ 
মাতৃব পরন্ত্রীতে পরদ্রব্যে মাটা। 
আত্মবণ্ সর্ববভূতে সে পণ্িিত খাটা॥ 


জগত রহ্স্থয। - এ 


তাহাকে পণ্ডিত বলে দর্ববগুণাধার। 
সমাজ রহন্তে তিনি শির অলঙ্কার ॥ 
যহণদের মন বটে অপবিভ্র ময়। 
তাহাকে পগ্ডত বলা শান্স্রসিদ্ধ নয় ॥ 
পণ্ডা বুদ্ধি কারে বলে করুন বিচার । 
অযোগ্য উপাধি দিলে ব্যাধি মাত্র সার ॥ 
মন মাত্র মানবের একমাত্র ধন। 
মনে মোক্ষ লাভ, মনে নিরয় গমন ॥ 
ভিতরে পঁচিয়া যদি থাকে নারিকল। 
বাহিরে ধুইলে কভু মিষ্ট নহে জল! 
লবণ বজ্জিত মণস্য যদ পাক করে। 
আন্মাদ করে কি তারে ঘ্বতের সম্তারে ॥ 
উলঙ্গ রমনী ষদ্দি পরে অলঙ্ক।র। 
কখন কি শোভ বুদ্ধি হইবে তাহার ? 
গঙ্গতে পড়িলে বৃষ্টি হয় গঙ্গা জল। 
মলেতে পড়িলে বৃগি বৃদ্ধি হয় মল ॥ 
অলতের বিদ্ভা যেন সাপের মাণিক। 
বিদ্ভার বৃদ্ধিতে হয় কুবুদ্ধি অধিক ॥ 
কে যার সরম্বতী, শিরে ধর্ম রয়। 
সম্রাট সম্রাজ্ঞী তার পদাণত হয় ॥ 
লক্ষ্মীর করুণা কণা ভিক্ষা নাহি করে। 
লক্ষী সুয়ং বরমালা দেন সেই বরে। 


জগত রহুস্তা। 


হাতুড়ী বৈদ্য । 





ইন্ক,লে পঁড়নু কিন্তু বিছা! নাহি পায়। 
আকুল ব্যাকুল এনে কোন পথে যায় ॥ 
নাহ লাগে বিদ্যা! বুদ্ধি নাহ লাগেজ্ঞ'ন। 
করিতে লাগিনু হেন ব্যবসা সন্ধান ॥! 
সরল সে কবিরাঙ্দী সহ কেবল । 
ইহাই করিব সার জাবন সন্হল || 
নাডীটা টিপিয়া কভু মহাবাক্য বলি। 
নাড়ীটী টিপিয়া কভু পড়িগে। পাঁচালী ॥ 
যবে রে।শী শয্যাগত মভ্জাগত প্রাণ । 
বৈদ্যকে পাইয়া রোগী হ'তে সুর্গ পান ॥ 
ইফ্টকের চুণ দিয়ে সুণণসিন্দুর কয়। 
অনুপান দিল বেগ বাহা মনে লয় | 

বন কাপাসের বাজ মুগ নাভি হন। 
ঝিনুকের ভন্ম হেল মুকুতা জারণ।। 
পাইল উদরা রোগী কফ বলবান। 
নাড়াটী টিপিয়া তবে দিল অন্ুপান।' 
তরমুজের রস লই মিলাইয়া জলে । 
চিনির সর্ববত করি দিল সন্ধ্যাকালে || 
রাত্রে হয় গাত্র দাহ কফে ঘর ঘর। 
রোগী গেল বমের বাড়ী বৈদ্য দিল লড়।। 


জগত রহস্য | ৮২ 


এমন ব্যবসা আশ1 করাই নিক্ষল। 
সমাজ রহন্তে সেই মানুষ মারা কল ॥ 





বর্তমান সমাজ । 
বিলাত ফেরত যদি ঘটয়ে কাহার । 
ভার দোষে দোষা হয় সব পরিবার ॥ 
মুক্ত হস্ত হলে কভু মুক্ত লাভ হয়। 
রিক্ত হস্ত হলে সদা ত্যক্ত হয়ে রয় ॥ 
স্লেচ্ছার্দি যবন বদি বসে আঙ্গিনায় । 
সরায়ে না দিলে জল আনা নাহি যায় ॥ 
সোডা লেবেনেট. শ্লেচ্ছের পদ ধৌত জল । 
আনন্দেতে পান করি হইগো শীতল ॥ 
সন্ধ্যা অন্ধকারে যোচ্ছ হোটেলেতে যাই । 
ডিম ভাজ! কত মজা! তাতে দোৌষ নাই ॥ 
বালিক। বাপের বাড়ী লভিলে যৌবন। 
জাতি কুল বিচারিতে নষ্ট মুলধন ॥ 
কমার কত ভণ্ড দল গণ! গণ্ডা ফিরে। 
দীক্ষ! দিয়া শিক্ষা দেন সাধুকষরিবারে ॥ 
পণ্ড ভাবে অনঙ্গ অঙ্েতে আসেযায়। 
বিবাহের পুর্বে দীক্ষা শান্দ্রটী কোথায় ॥ 
ত্রণ রক্ষা করিলেই জাতি নষ্ট হয়। 


ভ্রণ নষ্ট করিলেই শুদ্ধ অতিশয় ॥ 
৮7৮ 


৮২ 


জগত রুহুস্থা | 


তগুলের দেঁষ কেন দেখি বার মাস! 
লবণ বড্ভত পাক তবু জাতি নাশ ॥ 
রাজার বাঞ্রন পাক লবণ সংযোগ । 
খুসিতে লুচিতে খাই নাই অনুযোগ ॥ 
মুচি হাতে লুচি ভাঙ্জা বত দেশে নয়। 
বৈদ্য কায়স্থ পানাহার দোষ অতিশয় ॥ 
বৈদ্ভ কায়স্থ ছুরস্থাং জাতি হিংসা বেশ। 
পতা নিয়ে হাতা হাতি খেতে রাত্র শেষ ॥ 
দেশে দেশে বিস্ভালয় বু আড়ম্বরে | 
দলাদলি গালাগালি কিছু দিন পরে ॥ 
জাতিগত ব্যক্তিগত ভেদ ক্রমে ক্রমে । 
লক্মমীর আবাস ভূমি নাই যেই গ্রামে ॥ 
কন্ম দোষে অভাগার জন্ম ভূমি খান। 
সমাজের জ্বালাতনে সদা জ্রিয়মান ॥ 
সমাজের ভয়ে কত পরকাল মাটী। 
সমাজ রহস্য দেখে হয়ে গেনু মাটা ॥ 
ব্যক্তিগত লিখিবার নাহি মোর মন। 
তাই ক্ষম! করিবেন হে পাঠকগণ ॥ 

এই দোষে স্পর্শ নাহি করে যেই জনে।' 
তারে ধন্যবাদ মম বিনয় বচনে। 

পুত্তক লিখিত দোষ যদি থাকে কাঁর। 
বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা বিনয় আমার ! 


জগত রহুন্যা | ৮৩ 


রহস্য দিয়াছি এই পুত্তকের নাম। 
নিজে বলি মেকি সোণ তাতে কি বদনাম ॥ 
অন্ধ চক্ষুহীন বটে লাঠি চক্ষু হীন । 

তবু যঠিভরে অন্ধ চলে রাত দ্দিন ॥ 
আপনার পষ্ঠ ব্রণ না দেখে আপনে । 
অন্যেতে আরোগ্য করে ওধধি লেপনে ॥ 
আপনার চক্ষে যাদ পড়ে ধুলি কণা । 
নিজেতে নাপারে ভাল করে অন্য জনা ॥ 
অপ্রিয় বলিতে নাই যদি সত্য হয়। 
কিন্তু অমি তঞুহার করিনু বিপর্যয় ॥। 
নিন্দা করিলাম বটে মনে কিন্তু হিত। 
সেজন্য সৌজন্য গুণে মার্জজন] উচিত ॥ 
অবোধ বালকে যবে প্রহারে জননী । 
জনকে না করে রাগ গুণ অন্ুমানি ॥ 
শিক্ষকে করেন যবে বালকে প্রহার । 
রাগ নাই করে ভাবি ভাবি উপকার ॥। 
অপরে মারিল শিশু শুনিল যখন। 
ধৈরজ ধরিতে নারে গরজে তখন ॥। 
আমি তে শিক্ষক নহে নহেতো। জননী । 
মনে নাই হিংসা তবে তাই মাত্র জানি ॥ 
যেমন কণ্টক দিয়া কণ্টক ঘুচায়। 
কণ্টক স্বরূপ লিখি রহস্য কথায় ॥ 


৮৪ 


জগত রভম্ঃ। 


ভিটা বিক্রী প্রস্তাব করিঞ়া কার লব্দো 
অযথা বুল ব্যথ। দিয়াছেন মনে ॥ 
বু(ঝল।ম সময়ের তারতম্য কল। 
বুঝিলাম কম্ধমদোষে অমৃত গরল ॥ 





ত্বীর্ঘ রহস্য । 
ব্রহ্ম গর তীর্থ ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ডেতে আছে। 
না হেরে বাহির চক্ষে ঘুরি দেশে দেশে ।। 

১। বহির্দেশে গঙ্গা ও যমুনা সরম্থতী । 
ভিতরে পিঙ্গলা ইড়। হযুম্ম। বসতি ॥| 
ভিধার! মিলিত হল ছ্বিদলেতে যাই। 
ন1 জানি সাধনা তত্ব কিরূপেতে পাই ।। 
বাহিরে ত্রিবেনী যখা হয়েছে মিলন। 
প্রয়াগ তাহার নাম প্রণ্য নিকেতন ॥ 
দুগ্ধবতী ধেনু যার জানেন দোহুন। 
ক্ষীর পাওয়] দূরে যাওয়া কষ্ট অকারণ ॥ 
হাতেতে নাই্ক কড়ি না জানি দোহন। 
তীর্থ দেখি হও সুখী যদি থাকে মন ॥ 

২। নাভিতে বন্ত্ুরী রাখি যেন মৃগগণ । 
স্থানে স্থানে বনে বনে করে অন্বেষণ ॥ 
সেইকপ চন্মাবত দেছে আপনার। 
যে।গ বিনা অদ্েষণে নাছি পান ভার ।। 


জগত রহন্যা | ৮৫ 


অত্যন্ত সান্তিক শ্রেষ্ঠ যোগ ক্রিয়াবান। 
ভেক সাপ হইতে পান ক্রিয়ার সন্ধান ॥ 
ভক্তিতে গলিলে মন শক্তি লাভ হয়। 
সেই শক্তি বলে শক্তি লতিবে নিশ্চয় ॥ 
যাহার নাহিক শক্তি অন্তর নয়নে। 
শান্তিলাভ বাহিরেতে তীর্থ দরশনে ॥ 
৩। নল্লাতে বুঝিতে নাই অভিজ্ঞতা যার। 
সরজমিন দেখে বুঝে অবস্থ। তাহার ॥ 
না চিনি স্কেইল কাটা ন| জানি সার্ভে । 
নক্সা পরিচিহ্ন করি কে আমারে দে ॥ 
মফঃম্মল যাঁইয়৷ পরে সরজমিন চাই । 
নঝ্সার সহিত যেন দেখেন মিলাই ॥ 
শিকারীর লক্ষ্য যেন বন্দুকে কলাই। 
ব্রহ্ম লক্ষ স্বীকারীর নাসা অগ্র তাই ॥ 
ছছিদলেতে মন নাস! অগ্র লক্ষ্য করি। 
বিন্ধেন পরম ব্রহ্ম যে যোগী শিকারী ॥ 
গেরুয়া বসন কিবা লম্বা! চুল দাড়ি । 
শিষ্য অন্বেষণে কিব। ফিরি বাড়ী বাড়ী ॥ 
জটাজুট ভত্ম কিবা রুদ্রাক্ষের মাল । 
অনাহারি ফলাহারি পরি ব্যাত্র ছাল ॥ 
অধ্যাত্মিক গানে কিবা নয়নের জলে। 
বিদ্ধেন৷ পরম ব্রহ্ম কৃত্রিম কৌশলে ॥ 


৮৬ 


জগত রহস্য । 


শিশুর মতন মন সরল যেমন। 
শিশুর মতন যবে লক্ভ্বা বিসজ্ছ্বন ॥ 
শিশুর মতন নাই মান অক্তিমান। 
শিশুর মত শত্রু মিত্র সকল সমান ॥ 
কেবল শিশুর লক্ষ্য জননীর স্তন। 
তেমন ব্র'ঙ্গর দিকে সাধকের মন ॥ 

(যেমন) দ্রোণ জিজ্া নিল পার্থে পরীক্ষা সময়। 
সন্মুখেতে কিকি দেখ ওহে ধনগ্রয় ॥ 
তচ্ভুন বলিল আমি কিছুই না দেখি। 
দেখিগো পাখীর মাত্র সে দক্ষিণ আখি। 
আর দেখি দ্রৌপদীর শয়ন্বর দিনে ॥ 
মৎস্য চক্ষু লক্ষ্য করি পার্থ বান হানে॥ 
পঞ্চ পাণবের রূপী পঞ্চ তত্ব মাঝে । 
পরা প্রকৃতির রূপা দ্রৌপদী বিরাজে ॥ 
এইরূপ লক্ষ্যভেদ করিবেন যিনি । 
কৃ রূপা তরঙ্গ শক্তি লভিবেন তিনি ॥ 
এমন শিকারী ভাই আছে কয় জন। 
অতএব তীথ হেরি জুড়াই জীবন ॥ 

৪। ব্রহ্গ।প্ডের বাঁজ শুক্র ফটো গ্রাফ মত । 
সুর বলে তত্ব পাওয়া বুদ্ধি পরাহত ॥ 
এন্লাজে স্তুল দেহ ফটো গ্রাফ হ'তে। 
যোগৰলে অন্তররক্ষে পড়ে দৃষ্টি পথে ॥ 


জগত রহস্তা। ৮ 


৫। হারিকেন লেম্পে অগ্নি আছে তাহা জানি। 
চিম্নি খু'লে অগ্নি নিতে কিন্তু মাহি জানি ॥ 
ঠেকাইয়া দেখেছি টিকা আগুণে না লাগে। 
ধূমেছে জড়িত চিম্নি ঘোর কাল দাগে ॥ 
কিন্তু আমার ধূত্রপান ন! করিলে নয় । 
বাহিরের অগ্নি দিয়া টিকা জ্বাল! হয় ॥ 
অন্তরে আছেন ব্রহ্ম তাহা আমি জানি । 
পাপেতে জড়িত মম স্থল দেহ খানি 
মুদিত রয়েছে আমার অন্তর নয়ন। 
কেমনে সে ব্রঙ্গরূপ করি দরশন ॥ 
স্যূল চক্ষে স্য,ল তীর্থ করি নিরীক্ষণ । 
অবশ্য জুরায় ধন্ম পিপান্থর মন ॥ 

৬' সংস্কত বিদ্যায় ষার আছে অধিকার । 
বাল্মীকির রামায়ণে সন্তোষ তাহার ॥ 
না জানে সংস্কৃত নাই বাঙ্গালার লেশ। 
কীন্তিবাসে রামায়ণে আনন্দ বিশেষ ॥ 

৭। তীর্থ সমাগমে হয় সাধু দরশন। 
সাধু উপদেশে দেহ তন্ব নিরূপণ ॥ 





১। বিন্দু লক্ষ্য শিক্ষা! করি যেন সেনাগণ। 
ভীষণ রণেতে পরে অগ্রসর হন ॥ 


৮৮ জগত রহৃস্থ | 


২। ফল জন্মিবার পুর্বে ফুল ফুটে যাঁয়। 
ফলটি জন্মিলে ফুল পতিত ধরায় ॥ 
৩। তামসে খুঁজিতে বস্তু দীপ প্রয়োজন । 
বস্তুটী পাইলে দীপ নির্ববান তখন ॥ 
8। আলোকে পুলকে পাই যবে অন্ধকার। 
প্রকাশিত জ্ঞান সৃষ্য দীপ কি দরকার॥ 
৫। ব্ল)শিক্ষা1! শিক্ষা করিব এ, অধ্যয়ন। 
চীকরী পাইলে পাঠে) কিবা প্রয়োজন ॥ 
ব্রন্মের অভাব নাই মনের অভাব। 
খু'জিতে জানিলে ব্রহ্ম হয় ব্রহ্ম লাভ ॥ 
দেখিলাম ঠেকিলাম লিখ ব্ভতর। 
কিন্তু মন মনোহারি দোকান ভিতর ॥ 
না পেলে মদের গন্ধ মাতীল যৈমন। 
পলান্ন কি মিষ্ট অন্নে তুষ্ট নহে মন।॥ 
পূর্ব সংস্কার আর দয়া বিধাতার । 
প্রক্রিয়। অভাবে মন অবাধ্য সবার ॥ 
প্রকৃত প্রক্রিয়া যি না পাই সন্ধান। 
মনের চাঞ্চল্য হেতু নহে ব্রহ্ম জ্ঞান । 
মাতার স্তনেতে ক্ষীর জীবন সম্বথল। 
আঙ্গুল চুষিলে ক্ষীর কোথা পাঁব বল। 
কর্ম তীর্থ প্রক্রিয়া অভ্যাসের বলে। 
মন শ্থিরে ব্রহ্ম পথ অনায়াসে খোলে ॥ 


জগ রছস্ঠ। 


৬। ধণ্ম পিপাসাতে যদি ধর্ম খোজ করে। 
লুকাতে না পারে ধর্ম বিশ্ব চরাচরে ॥ 
পিপাসা নাছিক বুকে মুখে মাত্র জ্বল। 
ব্রহ্ম তৃষ্ণা কবে হবে হুদয়ে প্রবল ? 


৭। ধেনু মাঝে ভুদ্ধ আছে জানে লর্ববজমে |: 


তাছে ধেমু বঙগবান নহে কি কারণে ॥ 
বাহিরের ছৃগ্ধ যঙ্গি পঙ্কীশয়ে পড়ে। 
শক্তিরূপে সঞ্চালিত সর্ব কলেবরে ॥ 
সেরূপ প্রত্যেক দেহে আছে ব্রক্গভাব। 
প্রক্রিয়ার অভাবেতে নহে ব্রহ্ম লাত । 
অতএব বাহিরের তীর্থ দরশনে। 
অবশ্য কতেক শান্তি পাওয়া যা মনে ॥ 
ন! হউক সম্পূর্ণ ফল মম অনুমান। 
আঙলল অভাবে যেন নকল প্রমাণ ॥ 
মূলের অভাবে স্কুল করিবে গ্রহণ । 
হীরকের বিনিময়ে প্রবাল যেমন।। 

৮। যেন অন্ধ চন্জ্রাকৃতি দেখি নুরধুনী। 
ভাবিলাম ছ্বিদলেতে বিরাজেন তিনি ॥ 
যবে দেখি অল্নপূর্ণ। সহ বিশ্বেশ্বর | 
বুঝি তথা বিন্দুরূগে গৌরী সহ হুর॥ 

দেখিলাম ৰহ দেব দেবী কাশী মাঝে। 
বুঝিাম এইরূপ দেহেতে বিরাজে। 


বট 


জগ রহস্য |. 


গঙ্গীজলে ডুব দিলে সর্বব পাপক্ষয়। 
স্ৃযুন্মীয় ডুবে পুনর্জন্ম নাহি হয় ॥ 
বুঝিলাম জ্রিকুট উপরে কাশীস্থান। 
সৃযুন্মা পিঙ্গল। ইড়া ত্রিশুল প্রমাণ ॥ 
ব্যাস কাশী দেখিলাম গঙ্গার ওপারে। 
দ্বিদলের নীচে বুঝি দেহ অভ্যন্তরে ॥। 
ছিদলেতে মুখ্য কাশী মোক্ষের আলয়। 
ব্যাস কা দৃষ্টি মাত্র পুণ্যের সঞ্চয় ॥ 
স্থকৃতি অভাবে বদি ব্যাস কাশী পায়। 
ন হবে নির্ববাণ পুণ্য লভিবে তথায় ।। 
মরিলে গর্দভ হবে আছে এ প্রবাদ । 
মোক্ষ না হইল ঝলে এই অপবাদ ॥ 
দেখিন্ু কাম্যাখ! দেবী ব্রহ্মপুজ ধারে। 
যোশগীগণে দেখে যারে দেহ অভ্যন্তরে ॥ 
মূলাধার নামে পদ্ম শোভে চতুর্দালে। 
কাম শ্বরূপিনী যোগী দেখে যোগ বলে ॥ 
লিজ অধেঃ গুদ উদ্ধে আছে যার স্থান। 
স্থযুন্মা সংযোগ তথ সদ দীপ্তমান ॥ 
দ্বাদশ দলের মাঝে ত্রিকোণ মণ্ডলে। 
অঞ্ু মুন্তি অষ্ট শক্তি আছে অফ দলে ॥ 
সীতাকুণ্ডে শম্তুনাথ দেখে হল মনে। 
বিরাজে ক্রমূদরীশ্বর শু অত কোণে ॥* 


জগত রহম্য। ৯. 


যেই আদিনাথ শিরে ধরিল রাবণ। 
বিশ ভুজে তুলিতে নারিল দশানন |. 
রাবণের মুত্র বলে মুপ্তছর। নাম। 
দেখিয়া কতই কথা মনে ভাবিলাম।। 
পুলকিত মন দেখি সেই আদিনাথে । 
হ₹ষাঁড়শ দলেতে তিনি আছে অনাহতে ॥ 
গয়াধামে বিষুণপদে পিণ্ডে অনুমানি। 
ভিদ্লেতে বিষুণপদে যোগ কুগুলিনী । 
বাহিরেতে দেখিনু স্ন্দর বুন্দাবন। 
গে।পীনাথ গোবিন্দজি মদনমোহন ।। 
দেখিনু যমুনা নদী পঞ্চ ক্রোশী বন। 
রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড গিরি গোবদ্ধন | 
এই চিন্তামণি আছে চিন্তামণি পুরে । 
যারে চিন্তা কৈলে ভবচিন্তা যায় দুরে |) 
বাশী হাতে অনাহতে হৃদি বৃন্দাবনে। 
বাশরা বাজান কৃষ্ণ ফুত্কার বিহনে ॥ 
শন্তুনাথ ভজিয়া৷ ভজহ আদ্রনাথ। 

তার পর বন্গদেশ নয়ন সাক্ষাু ।। 
তদুপরে কৈলাস শেখর মনোহর । 
শিব শক্তি যথা বাঁস অতীব হুন্দ্রর। 
অমৃত স্বরূপ কত মছোৌষধি তায় । 
আলোকে পুলক তথা ওধধি লতায় | 


জগত রহুন্যা। 


শক্তি সহ শিব আছে বছে গঙ্গাধার। 
দ্বিদল উপরে শিরে বুঝি সহতআ্রার। 
বহিছে অমৃত ধার! রাধ। যাঁর নাম। 
খেচুরী মুদ্রাতে মাত্র যোগী করে পান।। 
বখন জঠরে জিহবা তালু মুলে পশি। 
পিয়েছিনু যে অমৃত যোগালনে বসি ॥ 
বিষয়ের বিষ যবে প্রবেশিল শিরে। 

সে অমৃত বিষবগ হয় ধীরে ধীরে ॥ 
পুতি গন্ধ বৃ মুখ মেদ ক্রেদ নারী । 
তারে ভজিলাম ত্যন্জি ভবের কাণগ্ারী ॥ 
যেন কলিকাতা দেশ দেখেছি নয়নে। 
চিন্ত। কর! মাত্র তাহ। পড়ে যায় মনে ॥ 
এ জীবনে দেখি নাই আমেরীক1 দেশ। 
মনেতে না আইসে তার লক্ষণ বিশেষ ॥ 
যবে দেখি গোকুল মথুরা বৃন্নাবন। 
মনে পড়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা (নকেতন ॥ 
মাতৃ ফটো গ্রাফ হেরি পিগু দান কর। 
মতৃভাবে রোমাঞ্চিত সর্বব কলেবর ॥ 
সেরূপ বাহিরে ববে দেখি স্থরধনি। 
স্বযুন্না রূপেতে ধেন দেহে অনুমানি ॥ 
ঘমবোৌধ কালেতে যদি জননী নিধন। 
মাতৃ ফটোগ্রাক হেরি অশ্রু বিসচ্্বন।। 


জগত রহস্য । ৯৩ 


লিখকের পিতামহ শ্রীরাধা চরণ। 
সীতাকুণ্ডের মুন্লেক ছিলেন আজিবন 
তীর্থ উপলক্ষে কভু যাইয়া তথায়। 
খাজিলীম ছিল তীর বৈঠক কোথায় ॥ 
মোহস্ত বাড়ীতে তার ফদল। পাইয়া । 
চক্ষুজলে বক্ষ ভ।সে অক্ষর দেখিয়া ।। 
তীর্থ তীর্থ দেব “এই অক্ষর” আমার। 
“এ ফসলা” তীর্থ মম বংশের সবার ।। 
সেরূপ অযোধ্যা ধাম বনে দেখি আমি । 
মনে পড়ে রাম লম্মণের জন্ম ভূমি ॥ 
অমীয় চরিত সীতা মনে পড়ে পুনঃ । 
কনক বরণী সতী জানকীর গুণ ॥ 
বাহিরে হেরিলে আপনে অন্রের বল। 
তেতুল দেখিলে যেন রসনার জল ॥ 
প্রতিম! দেখিলে যবে ভক্তির উদয়। 
ভিতরের ঘাস বাশ মনে নাহি হয় । 
মনে সখ মনে ছুংখ মনে পুণ্য পাপ। 
সনের বিশ্বাসে মাত্র হয় ব্রহ্দুলান্ড। 
নিশ্বাস টানিতে বায়ু নহে অনটন। 
মনেতে খুজিলে ব্রহ্ম মিলে সর্বক্ষণ ॥ 
এই মন ব্সভূত যে জনার হয়। 


শহবাসী গয়া কাশী সমান উন্তয় ॥ 
০ 


১০৪ জগত রহ্স্থা। 

১১। ভিতরেতে কর্ত! আছে মন মহাবল। 
বাহিরে প্রহরী রূপ ইন্দ্রিয় সকল ॥ 
মনের আছয়ে তিন মন্ত্রী মহাশয় । 
সত্ব রজঃ তমঃ নামে পরিচিত হয় ॥ 
বাহিরে হেরিয়ে তবে কর্তাকে জানায়। 
মন্ত্রী তারতম্য মতে কায করা যায় ॥ 
সেই কার্য গুপ্ত রূপে চিত্র হয়ে রয়। 
ফনোগ্রাফ মত পুনঃ যবে জন্ম হয় ॥ 
স্কুল চক্ষে স্ব,ল তীর্থ করি দরশন। 
ভিতরে সৃযুন্না খুলে দেখে যোগিগণ ॥ 
ছয় বিঘ1 ব্যাপক যে বটবুক্ষ খান। 
শব্য রূপ সুক্ষ বীজে করে অবস্থান ॥ 
সেইরূপ বাহিরের বিশ্ব চরাচর। 
সুক্ষারূপে আছে শুক্র বিন্দুর ভিতর ॥ 
সঙ্গে জাত সুখ দুঃখ জয় পরাজয়। 
আমের মুকুলে যেন কীট জন্ম হয় ॥ 
বাহিরেতে শুনি যদি রণ বাগ ধ্বনি । 
অগ্নির স্ফ.লিজ যেন সতেগগ ধমনী ॥ 
বাহিরে করুণ রস করিলে শ্রবণ । 
ভিতরে প্লাবিত জলে অশ্রু বিসঙ্জন ॥ 
কামলা! রোগেতে নেত্র হরিত বখন। 
জগতের ঘত বস্তু হরিত বরণ ॥ 


জগত রহস্য | ৯৫ 


সত্ব গুণ যবে হবে হৃদয়ে উদয় । 
দেখিব যে ভব খান! বিভূ বিশ্বময় ॥ 
তমো! ভাবাপন্ন মন হইবে যখন। 
দেখিব এ ধরা খানা লরার মতন ॥ 
ধরিয়া ধরণী খান। চিত্পটাঙ্গ করি। 
আমি হর্তা আমি কর্তা আমি কারে ডরি? 
বাহির দৃশ্যেতে হয় ভিতরের কাজ । 
ভিতরে জাগিলে জাগে জগত সমাজ ॥ 
ভিতরেতে যেই রিপু জাগ্রত যখন। 
বাহিরে তৎ শ্রীতিকর দ্রব্য অন্বেষণ ॥ 
বাহিরে ভিতরে তাই একই সমান। 
অন্তশ্চক্ষু বহিচক্ষু মাত্র ব্যবধান। 

রঙ্গ বৈলে ভিন্ন বস্তু এই পৃথিবীতে। 
আছে বৈলে বিশ্বাদ না হয় মম চিতে ॥ 
পৃথিবী ত কিছু নহে ব্রহ্ম পারাবার। 
জীবত কিছুই নহে ব্রহ্ম বিন্ব সার॥ 
শ|লগ্রাম বিনিময়ে শীলা খণ্ড খান ( 
শহ্বু £ বিনুক কিবা সৃত্তকা পাষাণ । 
ছাতি ফাটা ব্রহ্ম তৃষ্ণা যবে হয় মনে। 
মিলিবে পরম ব্রহ্ম মৃত্তিকা পাষাণে ॥ 
বশীভূত হয় যার এই ভোলা মন। 
তবে আর তীর্ধে তার নাই প্রয়োজন ॥ 


জগত রভন্য। 


এ অমোঘ মহাজ্জান লভিবার তরে। 

যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কাধা তীর্থ করে নরে ॥ 
(যেমন) হিঙ্গুলে অন্তিনরূপে পারদ সকল । 
হিঙ্গুল ভস্মেতে লভে রম নিরমল ॥ 
সেইরূপ মনঃ আছে তম বিজড়িত। 

তমঃ বিনাশেতে মন হয় বশীভূত ॥ 





ড়কগাছ বহস্য । 
দেখুন চড়ক গাছ কি রহস্যনয়। 
রশিরূপে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় ॥ 
ত্রিকোঁণ অস্কিত কল শিরে আছে যার। 
নীচেতে দ্বিদল উদ্ধে আছে সহক্রার ॥ 
গাছের স্বরূপ মেরুদণ্ড, মুল স্থান। 
ক্ষিতিতত্ত্ে মুলীধারে করে অবস্থান ॥ . 
গাছরূপী মেরুদণ্ড, তার অভ্যন্তরে | 
সুযুল্ম। নামেতে নাড়ী সতত বিহরে ॥ 
দ্বিদল ভেদিয়! সহআ্রারে আগমন। 
বিন্দু সনে কুশুলিনী সদা, সম্মিলন ॥ 
ঈড়া! রশি ভার করে মানব যে জন। 
কেবল জগতে মাত্র জমণ কারণ ॥ 
কভু স্বর্গ কতু মর্ত্য কভু প্রেতলোক। 
চড়কের মত ঘুরে ভূলোক দ্ালোক ॥ 


জগত রহৃস্য । ৯৭ 


তার উর্ধে যাইবার নাই অধিকার । 
ভূলোক ছ্যলোক নিঙ্গ কার্য অনুসার ॥ 
দক্ষিণে পিলগলা রশি যোগ মেরু সনে? 
মধ্যেতে ন্থযুম্মা যোগ চিন্ত। করে মনে ॥ 
দক্ষিণ রশিতে ভার করিবেন ধিনি। 
হুষুন্নার যোগে লাভ হবে কুগুলিনী॥ 
কল অধোভাগে সে দ্বিদল নাম যার। 
সাধকের সেই স্থান নাছি লাগে আর॥ 
শতদল আছেন কলের মধ্য ভাগে। 
তাহা সাধকের আর কাজে নাহি লাগে । 
উদ্ধ অংশে সহত্রীরে অধঃযোনি স্থান ॥ 
বিন্দুরূপে ব্রহ্ম তথা করে অবস্থান | 
কেহবা চড়ক বলে কেহব। সন্গ্যাস। 
কেহ শিবগাছ, যার যেই অভিলাষ || 
চড়ক মতন ভবে ঘুরি অনিবার। 

তে কারণে হৈল নাম চড়ক ইহার ॥ 
সন্ন্যাস ধন্মের মন্ গুপ্তভমবে শ্হিতি | 

এ হেতু সন্াল,গাছ নাম রাখে যাত ॥। 
স্মেরু সন্যাস দণ্ড করিয়া আশ্রয় । 
(যে করে সাধন তার শিব লাত হয়।॥ 
পায় জীব সহসআারে শিবসম্মিলন । 
শিব গাছ নাম তার হৈল পে কারণ ॥ 


৯৮ 





জগত রহহ্য | 


বাধা অতিক্রম করি সাধক যে জন। 
বিন্দুরূপ ব্রহ্ম লভে নির্ববান তখন ॥ 
ভবের ভাবন! ভেবে বিভোর না হবে। 
সম্রাট সম্রাজ্ঞী পদ্দ পদেতে ঠেলিবে ॥ 
ইন্দ্রের অমরাবতী নন্দন কানন। 
অবিদ্ভার বাণে বিদ্ধ না হইবে মন ॥ 





লাবণ রহস্য 1% 
দেখিতে অনন্ত শান্জর সময় কোথায় । 
প্রত্যেক বস্তুতে যেন ব্রন্দ দেখা যায়॥ 
বিষুর পর্বের দিনে দেখি ঘরে ঘরে। 
লাবণ গুস্তুত করে বছ আড়হ্বরে ॥ 
শক্ত, দেখি রাশি রাশি গুড়ের কলসী। 
লাবণ প্রন্থত কার্য্য দেখি হৈল হাসি ॥ 
শক্ত, যেন পঞ্চভূত এই দেহ খাঁন। 
জীবাতু! স্বরূপ গুড় তাহাতে মিশান ॥ 
সাজেতে ফেলিয়। যবে চাপ দেও তায়। 
তাহাকে লাবণ বলে গ্রামের ভাষায় ॥ 
মসল' ইন্ড্রিয় মন বুদ্ধি অহস্কার। 
আশ্বাদ চরিগুরূপ পক অনুপার ॥ 


ক চট্টগ্রামে শক্ত, ও গুড়ের ঘ্বারার় একপ্রকার খান প্রস্তত 


হয়) তাহ! লাধণ বকিয়। কথিত হইয়া! থাকে । 


জগত রহস্য | 


এইরূপ সাজ আছে জননী জঠরে। 
শক্ত,রূপী পঞ্চভূভ আত্ম। তাতে পড়ে ॥ 
মাতার জরায়ু কোষে পতন উভয়। 
লাবণ স্বর্্টি তাতে জীব জন্ম হয়। 
কাঠের সাঞ্জেতে হয় সাঞ্জের আকার । 
জননীর সাজেতে কল্পনা অনুসার ॥ 
লাবণ প্রস্তুত শক্ত, গুড় এই দ্বয়। 

জীব আত্মা পঞ্চভূত কর্দ্মসূত্র ত্রয় | 





যম রহস্য। 


পাপ পুণ্যে বম ভয় অলীক অসার। 
পুণ্যে হখ পাপে ছুঃখ দেহ অধিকার ॥ 
যমের তাড়না! আর নরক চৌরাশী। 
কেবল কথার কথ। মনে আমে হাসি॥ 
মৃত্যুকালে মৃত্যুকন্া য্মদূত ভয়। 
শমনের বিভীষিক। প্রহেলিকাময় ॥ 

আত্ম। অবিনাশী বটে ক্ষয় নাহি যার। 

মন আজার অংশ যমের কিবা অধিকার । 
'পঞ্চডূতে গঠিত মশ্বর দেহ খান। 

এই দেহ দাহে নাই শাস্তির বিধান ॥ 


8৩৩ জগত রহুস্য। 


কারণ শরীর শুক্র দেহ অভ্যন্তরে । 
পুড়িয় হইবে ছাই মরণের পরে ॥ 
তদন্তরে সুন্মম দেহ জানে যোগি জন। 
স্থৃকাধ্য ছুক্কাধ্য ফলে হয় স্থপোষণ ॥ 
হৃকাধ্যেতে সুন্মা দেহ স্ুরগ্িত হয়। 
কুকার্য্যেতে অনিবার্য কালিম! নিশ্চয় ॥ 
* মরণের কালে নল দেহ পরিহরি । 
পুরাতন ত্যজি পুনঃ নব দেহ ধরি ॥ 
যেরূপ অঙ্কিত পূর্বেবে আছে প্লেট খান । 
ফনোগ্র।ফ মত ভবে পুন গাই গান ॥ 
অদৃশ্য বলিয়া কেহ অদৃষ্টও বলে। 
স্থখ ছুংঃখ লাভালাভ সেই কন্ম ফলে॥ 
আমনের দাস রিপু ইন্দ্রিয়াদি দশ । 
গৃহস্থ না৷ বশে এলে ভৃত্য কোথা বশ » 
শমনে দমন ভাই করিবেন কারে। 
আসামী না পেলে ফীঁশী দিবে কার ঘারে ॥ 
লুকো চুরি খেলা খেলে মন খেলোয়ার । 
মন দর্পণের ছায়া ধরে সাধ্য কার ॥ 
এমন ভুর্ববল বটে মানব হৃদয়। 
মরণের নামে যেন মুখ শুক হয় ॥ 
কেছ বলে যম কোকিল এ ডাকে গাছে। 
কেহ বলে মৃত্যু কন্তা শিয়রেতে নাচে ।। 


জগত রহস্য ১৪৬ 


নিম্‌ পাখী কাল পেঁচ। ডাকে ঘন ঘন। 
কেহ বলে দড়ি হাতে দাড়াল শমন।। 
এ দেখ ভূত মত যমদূত ধাঁয়। 

এ শুন গাছে বাশে কত মর্মরায় ॥। 
এ দেখ চিগুকাঁরিছে অশ্বণের ডালে । 
পিশাচের গন্ধ আসে পাঁছের জঙ্গলে ॥ 
রোগীর নয়ন ঘুরে কুমারের চাক। 


যমরাজ মারে দণ্ড কবিরাজ ডাক ।। 


জীব জন্য যম যদি আসে ঘর কোণে। 
যমদূত গণ্ডগোল নহে কেন রণে॥ 


রাশি রাশি ছাগঘুণ্ড মস্ত রাখি ঘরে। 


যমদুতে দেখি কেন লোক নাহি ডরে ॥ 
মরা আধ মরা কত ডাক্তার খানায় । 
যমদূত উপদ্রব শুনা নাহি যায় ॥ 

কার্য গুণে সূর্য্য লোক প্রেত লোক পায়। 
কার্য মূলে ভূলোকাদি ছ্যলোক বেড়ায় ॥ 
প্রকৃতি গুণেতে সর্বব কার্যা সম্পাদন। 

বস অমূলক চিন্ত। ভীতি'উত্পাদন ॥ 

যম অর্থে কাল আনে নিকটে মরণ। 
যমের ভীষণ চিত্রে ভীত মুর্খগণ | 

বন বাঘে না খাইতে মন বাধে খায় । 
এরূপ রহস্য কত দেখিছি ধরায় || 


২০২ 


জগত রহস্য 1. 


জীবনের কার্যাবলি অনিবার্ধা মায়!। 
মৃত্যুকালে নেত্র পথে পরে মাত্র ছায়। ॥ 
হর্ষ ও বিষগ্ন কিব! নয়নের ধার। 

নানা মত বিভীধষিক1 কারণ তাহার | 
দর্পণের ময়লা দূর হয় যেন চুণে। 

সৃক্ষা দেহ হৃনির্মল নুকার্যের গুণে ॥ 
দোষী ও নির্দোষী যদি থাকে দীড়াইয়। । 
দৌধীকে পুলিলে চিনে বুকে হাত দিয়া ॥ 
অন্ধ রাত্রি কার বাড়ী হলে উপন্থিত। 
নির্ভয়ে গমন করি মন হরষিত ॥ 
মনে যদি থাকে কোন কুকার্যের আশ। 
চলিতে অচল পদ কম্পিত তরাস॥ 
সুকাধ্য দুক্ধার্ধ্য দোহের অতীত যেজন। 
অনশনে সৃক্ষ] দেছের বিনাশ লাধন ॥ 
যোগ বলে সৃক্ষা দেহ রুক্ষা ও শোষণ। 
ভোগ কার্যে অনিবার্য মে দেহ পোঁষণ ॥ 
সান্বিকি কার্যেতে যার পুণ্যের সঞ্চয় । 
নির্মল পবিজ্র স্থখ তাতে উপজ্ছয়॥ 
রজগুণ কার্ষ্যে যার পুণ্য উপার্জন । 
ভোগ বিলাসেতে সখী হবে তার মন ॥ 
তমঃ গুণ হ'তে যিনি পুণ্য লাভ করে। 
মন্ মাংসে সুখী আর সতৈধ ব্যতিগারে ॥ 


জগত রহুস্থা। উ ৬, 


সুক্ষ দেহ কেহ করে বিনাশ সাধন। 
হবেনা হবেন! তবে ভবে আগমন ॥ 
কামন! আলয় বটে সুল্গয দেহ খান । 
(যেমন) বাসাটা ভাঙ্গিলে বোল তা নাহি পায় স্থান 

তখন হইল তার নির্বাণ কারণ। 
জন্ম মৃত্যু কাম ঘুচে ভবের বন্ধন ॥ 
স্বংলও কারণ দেহ সৃষ্ষম দেহ আর। 

এই যে ত্রিপুর যিনি করেন সংহার ॥ 
ক্রেমেতে ত্রিপুব যিনি বিনাশে স্বয়ং । 
ত্রিপুর অন্তক তিনি নিজে শিবোহং॥ 
নাজানি শাস্ত্রের মনন ধন্ম উপদেশ । 
তথাপি লিখিতে ইচ্ছ। করিল ফেমেশ।। 
ইথে যদি দোষদৃষ্ট হে পাঠকগণ। 
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা এই নিবেদন || 





সুলভ সাধন রহস্য । 
স্থলভে নিষ্পাপী হ'তে যদি আকিঞ্চন, 
ঘরে বসি ভাবে কর তীর্থ দরশন। 
ভাবে বদ্ধ, ভাবে মুক্ত, সখ দুঃখ ভাব, 
ভাবগ্রাহী জনার্দন ভাবে হয় লাভ । 
জ্ুতগামী আজ্ঞাবহ মন কম্মচারী। 
খাটাতে জানিলে তাকে তবে বাহাছুরী ।॥ 


জগত রহস্য । 


জীবনেতে ব্যয় মাত্র পরে একবার । 
মরণ পযভ্ত কিন্তু না লাগিবে আর ।। 
প্রভাতে করিয়া পুর্বে মুখ প্রক্ষালন। 
আহ্িক আনমনে বসি বশ করি মন॥ 
মনে আগ! কর যেতে শন্গুনাথ বাড়ী। 
দেখুক স্বয়স্তুনাথ ছি-নয়ন ভরি ।, 
অফ্টমূর্ভি অষ্টশক্তি গায় দেও হাত। 
অন্তর নয়নে হের এই বিশ্বনাথ ॥ 
দশানন শিরে ছিল যেই আদিনাথ । 
চটুল দক্ষিণ ভাগে দেখহ সাক্ষশ | 

তার পর মন ভূমি যাও কলিকাতা । 

[লীঘাটে চলি যাও জরকালা যথা! 

গং দেখ কালী করাল বদন! । 
অটহ্সি মুক্তকেশী বিকট রননা।। 
অন্তর নয়নে হেরি চিন্তহ দ্বিদলে | 
ভক্তি মুলে নেত্র জলে পুল শত দলে ॥। 
হাল বাগে গোল করা বাসা আডম্বন। 
হৃদ মাঝে বিধে রাখ এই বাক্য ধর ॥ 
না লাগিবে মেষ মৈষ না লাগে ছাগল । 
কড়ি দিয়া হরি চায় সেই সেপাগল।। 
কাম্রূপ কানাখ্য। যেন হৃদয়েতে জাগে। 
দেখ উমানাথ শিব দ্বীপ মধ্য তাগে।॥ 


জগত রহ্ন্য। ১ 
আক্ষপুজ্জ নদে নান কর ডুব দিয়া। 
ৰশিষ্ট আশ্রম দেখ নয়ন ভরিয়া || 
তারপর মন তুমি যাও কাশীধামে। 
পবিক্রে হইয়া! আল জাহ্বীর মানে ॥ 
বিশ্বনাথ পথে মন সোজামতে বা। 
দেখি এল বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণ। মা ॥। 
ভারপর মন তুমি যাও বৃন্দাবন। 
দেখছ গোবিন্দ জিউ মদনমোহন ।। 
গোকুলে দৌলায় দোলে দৈবকী দুলাল। 
মথুরাতে গোবদ্ধন ধরে নন্দলাল ॥ 

ংস বধ অন্তে কৃষ্ বিশ্রামের ঘাট। 

কালীয় দমন দেখি আল মনঝাট॥ 
[ত্রিধার! সঙ্গুম স্থল ত্রিবেণী যথায়। 
তথা ডুব দিয়া মন আসিবে ত্বরা্ ॥ 
আম জন্মস্থান দেখ অযোধ্যা নগরে। 
স্থখেতে সাঁতার দেও সরয.র নীরে ॥ 
লক্ষণ ব্রন ঘাট এ দেখ! যায়। 
তথ ডুব দিয়ে মন আস হেত্বরায় ॥ 
ভারপর মন তুমি যাও হরিদ্বারে। 
ভুৰ দিয়ে স্নান কর স্থুরধুনী নীরে & 
ক্ষেত্রে যা কর মন হের জগলাথ ্‌ 
দৃপ্তি কর বলভগ্র হতগ্রা লাক্ষাৎ ॥ 
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টি ১। জগত রক্স্য। 


অন্তর নয়নে হেরি হও হরধিত। 
অভ্যাসেতে অস্তিমেতে দেখিবে নিশ্চিত 11 
এ দেখ দ্বৈপাফুন হদ দেখা ঘায়। 
রণ ভয়ে দুয্োধন লুকাঁল যথায় ॥ 
এ দেখ সিদ্ধেশ্বর নাম শুলপাণি। 
স্বণ টাপা দিয়! যথ! পুজে কুম্তিরাণী ॥ 
এ দেখ রণ ভূমি বন ভূমি প্রায়। 
গীতা উপদেশ কৃষ্ণ দিয়েছে তথায় ॥ 
তথ! বিশ্বরূপ দেখা ইল! বিশ্বময় । 
তথায় কৃতার্থ হ'ল পার্থমহাশয় | 

অহ এই কুরুক্ষেত্র কি বণিব হায়! 
শর শর্যযাসনে ভ'স্ম ছিলেন তথায় 
তুষ্ণাতে কাতর যবে শান্তনু তনয়। 
পাতাল গঙ্গার জলে তোষে ধনগ্ুয়।। 
তথা উরুভঙ্গে পড়ে কুকুর প্রধান । 
বাম পদে ঠেলেছিল ভীম বলবান।। 
তা দেখে রোদন কৈল পাগুব ঈশ্বর | 
কিকরকি কর ভীম কি করকর।। 
পঞ্চেতে মানিলে পথশইত সেই জন। 
একাদশ অক্ষৌহিনী পতি ছূর্য্যোধন।। 
জাননা মানন! ধণ্ গর্বব অভিমান । 
সানীর সম্মান রঙ্গ! ধর্মের প্রধান | 


জগ রহস্য । ১১৯% 


মানীর সম্ম।ন হরি রাখে চির দিন । 
নিজ বক্ষে ধরি হরি ভূগু পদ চিন।॥। 
ধন্দম ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সারঘী। 
দেহ রূপ ধণ্ম ক্ষেত্রে কৃষ্ণের বসতি ॥ 
সেই ক্ষেত্র হতে এই ক্ষেত্র পৃণ্যবান। 
শানের সঙ্কেত যবে পাইব সন্ধান || 
আলোক না দিলে গুরু ঘর অন্ধকারে । 
লাভতো! দূরের কথা ঘাত লাগে শিরে ॥ 
এ দেখ নৈমিষারণা অরণ্য এখন, 
যথা ছিল অশীতিসহত্স তপোধন। 
এ দেখ গোমতীগঙ্গা বহে খরতর, 
এ দেখ ব্যাসাসন শান্তির আকর। 
কনখলে দেখি আস দক্ষ যদ স্থান। 
পতি নিন্দা শুনি সতী ত্যঙ্জিল পরাণ ॥ 
রামেশ্বর পেতৃবন্ধ বহু ব্যবধান) * 
পুর্ব্বের অদৃশ্য বলে পাবেনা হৃন্ধান ॥ 
একবার যেইস্থ/ন দ্েখিয়ছে যন। 
পলকে তথায় যাবে ভন অকারণ ॥ 
অতি লম্সিকট কিন্তু না৷ দেখিবে বারে। 
সহত্রে চেষ্টাতে তারে দেখিতে না পারে ॥ 
'অচিন্ত্য অব্যক্ত ব্রহ্ম সাধন! অতীত। 
সাকার রূপেতে. হেরি হও হরধিত & 
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জগত রম্য । 


অতএব ভীর্থ দেখা অভি প্রয়োজন । 
একবার দেখিলে দেখিবে সর্বক্ষণ ॥ 
পরেতে আহিচকে বল মুদিয়া নয়ন । 
সাংসারিক চিন্তা আদি ত্যজিরা! তখন ॥ 
জপমালা করমাল! দিয়ে বিসর্জন । 
অক্তপ1 সংযোগে জপ গুরু দত্ত ধন ॥ 
বীঞ্জাক্চর আদি অন্তে ওক্কার স্মরণ | 
জদ্বয়ের মধ্যে কর বিন্দু দরশন ॥ 
অচল রসনা করি বাসনা বজ্জিয়া । 
জাগরণে জপ নে মন মালা দিয়া ॥ 
খুচি কি অগুচি বলে নাডরিও ভাই। 
সময়ে অগু)চি ভয় শমনের নাই ॥ 
ঝাখিব! নিবৃতি মার্গে প্রবৃত্তি তাজিয়া! ॥ 
আভ্যাস রশিতে মন বাধিবে কলিয়। ॥ 
খেলা কর মেলা কর কর আলাপন । 
অজগপাতে যোগ রাখ গুরু দত্ত ধন ॥ 
স্বত গাত্রে দিলে নাই জলৌকার ভয় ! 
'জপাতে বীজ যেগে রিপু বাধ্য হয় ॥ 
তার পর একীঁধ্যায় গীত অধ্যয়ন । 
খুচিবে শমন জ্বালা ভয় কিনে মন ॥ 
আন্ভীন হৃদয়ে যবে উ্ঞানের উদয় । 
ভরে তীর্থ ব্যর্থ জান আমি বিশ্বমন্ ৪ 


জগত রহস্য | ১০৯ 
ভীর্থ মহাতীর্থ আদি এই মহীতল | 
নখ দর্পপণেতে আমি দেখির সকল ॥ 
সত্য সভ্য এক সত্য ফ্রব সত্য বলি। 
ন! হবে বলির ভোগ না ছুইবে কলি ॥ 
এ্রত তীর্থ ভ্রমণেতে কত অর্থব্যয়। 
মনের প্রসাদে কিন্তু পলকেতে হয়॥ 
এমন ছিতৈধী মন বশে আছে যার । 
ভার মত ভাগ্যবান ভবে কেবা আর ॥ 
এমনের দাস বটে ইন্দ্রির় সকল । 
এমনের কর্তী বটে প্রবৃত্তি কেবল ॥ 
জন্মাভ্িত কম্ম রটে প্রবৃত্তির গুরু | 
নমন্তে কর্দ্মেত্যো হরি বাঞ্চ! কল্লতরু ॥ 


মন্তবা) । 


'ধনিষ্ঠ সম্বন্ধ কত দেছ আর মনে। 
বর্ণন। করিতে হ'ল কৌতুহল মনে ॥ 
বদি কিছু অল্লীলত| দোষ দেখা বায়। 
পাঠক করুন ক্ষম! নিজ মহিমায় ॥ 
পঞ্চতৃত দেহ যবে ঘুমে অচেতন । 
স্বপ্ে বদি করে মন নারী দরশন ॥ 
“মনে দেছে কি ছনিষ্ঠ সম্বন্ধ উড়র়। 
অন কৃ কাঁধ্যে'দেহে ফল তাকী হয় ॥. 
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জগত রহ্ম্য। 


শরীর দুর্বল আর বায়ু বৃদ্ধি শেষে। 

লেপ নীচে দেহ আছে দে।ষ দিব কিসে 2 
মনের কুকাধ্যে বদি দেহের বিপদ । 

মনের সুকাষ্যে দেহী লভে ব্রঙ্গপদ ॥ 
হাতে চুরি করে হাতে বেহ দেওয়া যায় । 
মন উপদেষ্টা বলি মনে কষ্ট পায় ॥ 
বিদ্যা বুদ্ধি নাই পাই শাস্ব উপদেশ । 
অ।পন মনের ভাব লিখিল ক্ষেমেশ ॥ 

যদি এতে দোষ ঘটে হে পাঠকগণ । 

নিজ গুণে ক্ষমিবেন এই নিনেদন ॥ 





অবিভ্যা রহস্য '| 
মোহিনী মায়!তে মুগ্ধ অবিদ্ভার জাল। 
কি ছিলেম কি হলেম হায়রে কপাল ॥ 
কম্ম দৌষে কত জন্ম করেছি ভ্রমণ । 
কত জনে করিলাম মতৃ সম্থোধন 
অদ্ধ পথে কোথা হ'তে দিয়াছে ভাঁড়াই । 
পুনঃ কারে মা ড!কিব স্থিরতর নাই ॥ 
এমন কর্মের সূত্র বলিহাঁরি যাই। 
ঘানির বলদ মত ঘুড়িয়া৷ বেড়াই ॥ 
পৌরুষ প্রবল বলে কহে কেহ কয়। 
মন্কি ব'লে দৈব কাছে কিছুই ত নয়॥ 


জগত রহস্য । ১১% 


কৃষ্ণ বাক্য আছে গীত! তৃতীয় অধ্যায় । 
সপ্তবিংশ শ্লোক দেখে বেশ বুঝ! যায় ॥ 
প্রকৃতি গুণেতে সর্বব কন্ম সম্পাদন। 
অহঙ্কারে আমি কর্তা ভাবে মুর্খগণ ॥ 
অবিদ্যাতে জন্ম ঝলে অবিহ্। সদায়। 
লবণ দ্রবিত জলে মধুর কোথায় ॥ 

তবে যে অবিদ্ভা দুর কৈল খষিগণ। 
লবনান্ু মেঘ হইলে ক্ীধুর যেমন। 

যেমন নীচেতে রৈলে হান নংজ্ছা হয়। 
আজ্ঞ| চক্র নীচে আত্মা মন বৈলে কয় ॥ 
মন আগমন হবে দ্বিদলে যখন। 

সেই মন প্রাণ নামে অভিহিত হন ॥ 
দ্বিনল ছ।ড়িয়! যবে যাবে উদ্ধদেশে । 
ভব রঙ্গ সাঙ্গ তার নির্বাণ বিশেষে ॥ 
নিদ্রা অন্তে যেন পুর্বব কথা মনে পড়ে। 
শিশুকালে.জানে কিবা ছিল জন্ম।স্তরে ॥ 
পুর্বেবর সংক্ষ!ুর বশে কাধ ব্যবহার 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে কালণ ইন্থার ॥ 
জগতে যতেক কাজ ছায়াবাজি প্রায় ।. 
আলোকেতে বন্ত্র খান। মাত্র দেখা যায় ॥& 
আলোক নিবিলে ঘবে হয় অন্ধকার । - 
হাতী ঘোড়। নর নারী বিবিধ আকার ॥ 
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ভরা 'রাহন্ত 
গৃহ দাছ দেখি, কৃতি মুসলের ধার | 
সমুদ্রের জল রাশি ব্বসস্য অপার ॥ 
ধীবর ধরিছ্ছে মহন্ত বিথিখ লক্ান। 
আলোক জ্বলিলে মাজ্জ দেখি বন্পখান ॥ 
ভ্ঞানের আলোক লোকে হইলে প্রবল । 
ছায়াবাজি মত ধর! দেখলে কেবল 
জ্ভানালোক নির্ধবাণেতে অবিষ্য! যায়ার় । 
অনিতয অসার বস্তু সর্ব দেখা ॥ 
পুত কন্তা ধন জন শুখদ সংসায়। 
ভন্তনের অন্ভাবে ভাবি সকলি আমার ॥ 
বাস্তবিক পুজ কন্তা আমার বদি হয়। 
ইচ্ছ'তে পত্ীর কেন গর্ভ রক্ষা নয় ॥ 
আমি চাই পুব্জ কন্যা করিতে অমর । 
কাহার ইচ্ছাকে তারা ঘাক় বম ত্র ॥ 
সআট হইতে চাই রত সিংহাপন। 
কাছান ইনছাতে আমি ভিখারী এখন ॥ 
বিচুণ জানায় ইচ্ছ। থে ইচ্ছায় হন্প। 
একা প্র ইচ্ছাতে 'ডাক দেই ইচ্ছাময় ? 
এ জগত হজ দ্ থিয়েটার ছল। 
অভ্ভানীর সত হুগ্খ লংখোগেত পরল 
এ শুনি কষাঙ্ছার বাড়ী জোগবের খধনি । 
শুনিলাঙ্গ পেঁই ঘরে হন্ধেওছ গুছিনী।:& 


জগত রহস্য । ১১৩ 


৮৪৮ 


যাসাস্তে সে ঘরে দেখি জানন্দের রোল । 
নৃতন গৃহিনী আসে বাজে ঢাক ঢোল ॥ 
পুরাতন গেছে গেছে পেয়েছে নতুন । 
বরের আনন্দ আর বাড়েচতুগুণ ॥ 

এ কিরে দাম্পত্য প্রেম একি ভালবালা। 
এ শখের জন্য কি ছে এজগতে আসা॥ 
অবিদ্ভাতে জম্ম কলে মায়! ঘোরে ঘুরি । 
বুঝিয়! বুঝিতে নারি মায়ের চাতুরী ॥ 
অবোধ শিশুরে দিয়ে বিচিত্র খেলানা । 
শু কাজে রত থাকে দেখে কি দেখন! ॥ 
কিছুরি স্থিরত! নাই এই ধরাতলে। 
চন্দ্র সূর্ধ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হছইবেক কালে ॥ 
এক বাজি দেখাইয়া! যেন বাঙ্জি কর। 
অন্য বাজি দর্শকে দেখান ভার পর ॥ 
(যেমন) প্রথম পুকুরে মাত্র জল দেখ! পাই। 
ভার পর ময়লা! রূপ ভেসে উঠে কাই । 
ক্ডাছ। হইতে প্রেমে ক্রমে পানা জন্ম হয়। 
ক্রমেতে সেওলা আছি জন্মে লমুদয় ॥ 
শন্বুক বিনুক মত্ম্ত বিবিধ আকার । 
বাজিকর প্রকৃতির তামাসা! অপার? 
পাশিকল উতপল কুমুদিনী কত। 
'লোহছিভ হরিত পীত রঙ্গ নান! মত ॥ 


৯১৪ 


জগত রহুস্য। 


কেবল ত্ন্দর নহে ম্বগন্ধ অধিক। 
কেবল সুগন্ধ নছে মধু ততোধিক ॥ 
কার পতি দিবাকর দিব ভাগে আলে। 
কার পতি নিশাপতি দেখে দেখে হাসে ॥ 
একই জলেতে কেলি করে দুই জন। 
কার পতি দিনে কার রাত্রে আগমন ॥ 
আমি জানি মনে তাদের মালিন্য বিস্তর । 
ছুই জন একত্রে না আসে পরস্পর ॥ 
জলের হিল্লোলে ববে নাচে কমলিনী। 
মন্ড মনে আলিঙ্গনে ইচ্ছে দিনমণি ॥ 
ইচ্ছাতে আসিতে নারে ইচ্ছাময় ভয় । 
হইলে কর্তব্য ভ্রষ্তট কিজানি কিহয়॥ 
এ সৌর জগত ঘুরে মম আকর্ষণে 
প্রণয়িনী প্রেম ডোরে ঘুরিব কেমনে ॥ 
জাগিল বিভুর ভয় ভাক্করের মনে। 
ক্ষান্ত সে নলিনীকান্ত মর্ত্য আগথনে॥ 
ক্ষেমেশে বিনয়ে কহে গছে দিনমণি। 
কেমন প্রেয়সী তব জানি কমলিনী॥ 
সম্মুখে সোহাগ কর দেখে শতদল । 
পরোঁক্ষে বধের চেষ্ট। শুকাইয়া জল ॥ 
জল শৃহ্য কমলিনী যদি দেখ কুলে । 
শুকাইয়া বধ কর প্রেম কথ! ভুলে ॥ 


জগত রছ্স্য | ১১৫ 


তোমার দৃষ্টান্ত দেখে বুঝিবারে পারি । 
সময়ের বন্ধু তুমি অসময়ের অরি ॥ 
পিরীতির্‌ এ রীতি হ'লে পিরীতিরে ধিক্‌। 
মনে মুখে এক হইলে প্রেমিক রদসিক॥& 
শোর্য্য বার্ষ্য প্রতাপে প্রখর দিনমণি। 
কিন্ত্বু তব কমলিনী ঘোর কলঙ্কিনী॥ 
উভয় চরিত্র দোষ একই সমান । 

দিবসে ভ্রমর গেলে করে মধু দান ॥ 
প্রখর ভাস্কর বটে ভ্রমর কুরপ। 

কারে ছাড়ে কারে বরে একি অপরূপ ॥ 
ভ্রমর কি কর তুমি কি কর কি কর। 
দুষ্ট নৌকাতে পাও দিয়া কেন ডুবে মর ॥ 
কভু পন্ম কভু কর কেতকী গমন। 
দেখিনা লম্পট শঠ কগট এমন ॥ 
কমলিনী মানিনী সে মানে দেব কুলে। 
লন্মনী পতি শ্বীত অত হয় যেই ফুলে। 
তারে ফেলি যাও চলি কেতকীর বন। 
কাট! বনে পাঁখা কাটা যাতন!। এখন || 
কি কব হে কেতকী! নিঠুর তুই কত। 
মধু পানে মণ্ত পতির গাত্র কর ক্ষত॥ 
নীচ,কুলে জন্ম তব নীচ ব্যবহার । 

নীচ সনে মিশামিশি কান কাটা সার ॥। ' 


১৯৬ 


জগত রকৃহ্য | 


কামের প্রধান সখা ভ্রমর কোকিল । 
তারে তুমি ভয় নাহি কর এক ভিল ।! 
বিরহিনী উম্মাদিনী শুনি যার ধ্বনি । 
নারী ধন্ম জলাগুলি দিয়া থাকে ধনী ॥ 
সমূলে নিশ্মুল যদি কর অলিকুল। 
তবে বাঁচে বিরহিনীর জাতি ধন্ম কুল " 
পাখা কাট! কান কাট! সমান উত্তয়। 
কামুকের পক্ষে ইহা কিছুই ত নয় ॥ 
কামুকের নাই কভু সম্পর্ক বিচার । 
কামুকের নাই কভু সত্য ব্যবহার।। 
কামুকের কলক্কেতে নিত্য কৌতুহল । 
কামুকের মৃত্যু যেন পদ্ম পত্র জল ॥। 
যাহারে কামুক কৈল অ্রষ্টা মহীপাল। 
তাহার মরণ কৈল আনির্দিষ্ট কাল ॥। 
কার মৃতু সর্পদংশে উপদংশে কার। 
অপর কামুকে পেলে লগুড় প্রহার ॥ 
স। গান্য আধাতে রাগে অপশ্ যে জন। 
লাঙ্গল আঘাতে রাগে ভুজঙগ যেমন ॥ 
কুমুদিনী কান্ত বটে শান্ত অতিশয় । 
পুর্ণ শশ্ীর মৃতু হাসি প্রাণ £কড়ে লয় ॥ 
কভু সুখী কভু কিন্তু হুঃখে মিরসান। 
জগতে কাছার দিন বায় না লদান ॥ 


জগত রম্য । ১১৭ 


নীচেতে রাখিলে কেহ দেখিতে না পারে । 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ চাদ রেখেছে উপরে ॥ 
গৌরবে গদ্‌ গদূ পদ অচল.যখন। 
কুঞ্জ শশীর রোগ! হাসি কর নিরীক্ষণ ॥ 
প্রকৃতি নর্তকী মঞ্চে নানা নাচ করে । 
রূপকেতে কত মত শিক্ষা দেন নরে॥ 
কি আশ্চধ্য বিধাতার ব্যবস্থা মাধুরী। 
বিভুর কল্পনা বিনা কি বলিতে পারি ।। 
নিন্দিনু কেতকী পদ্ম ভ্রমর ভাস্কর । 
রূপকেতে গ্রকতির খেলা মনোহর ॥৷ 
প্রকৃতির নব খেলা নব নব লাজে। 
ভাবুক ভাবিয়া ভোর যে ভাবে যে বুঝে ॥ 
(যেমন) যে।গী আছে যোগাসনে ব্রহ্ম আরাধনে । 
চোর ভাবে নিদ্রাতুর রাত্রি জাগরণে ।। 
কেহ গীতা দেখে বুঝে সমর বিশেষ । 
কেহ গীতা দেখে বুঝ যোগ উপদেশ ॥| 
কেহ বুঝে অর্থ মাত্র অনর্থ কারণ । 
কেহ বুঝে অর্থে পরমার্থ উপার্জন ॥। 
কেহ বুঝা প্রেমই তো! সৃষ্টি মুল।ধার | 
কেহ বুঝে প্রেম মাত্র নরকের দ্বার ॥ 
(কেহ বুঝে কন্মমন হইতে ভবের বন্ধন । 
প্কহ বুঝে কন্ম কালে নির্বাণ কারণ । 
১ ১ সপ 


৯১৮ জগত গহস্যা। 


কেহ বুঝে বলিদানে স্র্গবাস হয়। 
কেহ বুঝে বলিদানে অনর্থ নিশ্চয়।। 
কেহ বুঝে রবি সনে পঞ্ষিনা প্রণয় । 
কেহ জীবাতার সনে আত্মা পরিচয় || 
তা'মি বুঝি জল যেন নিজে রং হীন। 
যেই রং মিশায় সেই রঙ্গের অধীন | 
সেইরূপ মন বটে স্বচ্ছ নিরমল | 

বু রুক্তঃ তমঃ তিন সংযোগের ফল ।। 
রক্তঃ তমত গুণ মন করিলে বঙ্িন। 
বু ও৭ সখী হলে নির্বাণ কারণ ।। 
এ জগতে কেন কাজ ব্যর্থ নাহি হয়! 
উ5 পরকালে কালে ফল উপজয় ॥ 
বিশ্ব ত্রহ্মাণ্ড বিভু্ বিন্দু পরিম।ন | 
বিন্দরূপে সেই বঙ্গ দেহে অবস্থান || 
লিকোচুর খেল! খেলে ত্র খেলোয়ার । 
বুড়া ছু'লে তব খেল! খেলিব না আর | 
ধরি ধরি ধরি মত ধরা নাহি যায়। 
দ্গণ দেখিয়া শিশু ভাতড়াইয়া চায় ॥ 
ধরতে পতিত হবে মুভ দেহ খাম। 
বাবা ব'লে উচ্চৈম্বরে কান্দেন সন্তান || , 
এই দেহ বাবা কিবা বাবা আত্ম! হয়। 
দেহ আনা! কন্দমন যোগে বাবাই লিশ্চয়॥ 


জগত রহম । ১১৯ 


সবা যদি দেহ হয় দাহ কেন করি। 
বাবা যদি আতা হয় কেন কেঁদে মরি ।। 
লহ আত্মা সংযেগেতে কন্ম ফল আর । 
লাবু তন্তু কান্ঠ যোগে যেমন সেতার ।। 
সঙ্গেতে জন্মিল বুদ্ধি ইন্ড্রিয়াদি মন। 
অনল জ্বলিলে ধুম জনমে যেমন ॥ 
মইবদপ ডিম্ব নাচে পারদের বলে। 
»ক্র জাত দেহ নাচে পুর্বব কশ্ম ফলে ॥ 
নিজে ধনী মানা বুগ। করি অহঙ্কার | 


গ্তিমা সুন্দর হইলে গঠকে বাহার ।। 
হইতে অনন্য কাল শশী দিবাকর। 


কাঁলেতে হইবে ধবংস শশাঙ্ক তাস্বর ॥ 
ভগাপি আমরা মোহে মোৌহিচছ এমন। 
জীবন অক্ষয় যেন বানু আস্ফ!লন |) 
এই বে দারুণ মোহ বুঝিধারে পারি। 
তঅবিছ্যাতে জন্ম বলে ঘুচাইতে নারি ।। 
ফ্তান খডেগ কাটি মাতা অবিগ্ভার শির। 
ফে লভিবে ব্রঙ্গ পদ সেই মহাবীর ॥ 
ণর্ডেতে কাটিল শুক অবি্যা জননী । 
হার মত বীর কথা কোথাও না শুনি ॥ 
€মাহের মোহিনী শক্তি অপুর্বব সম্ধান। 
ল্চক্ষে প্রত্যক্ষ করি তবু নহে জ্ঞান ।। 


১২৭ 


ভগত রহস্য । 


দেখিলাম শাক্ত শেলে মর্রিল লক্ষ্মণ । 
হদয় বিদারি করি অশ্রু বিসভ্ভভন ॥ 
দেখিলীম নাট্যশালে রাবণ নিধন । 
তাংনন্দে বিভোর হয়ে নেচে উঠে মন ॥ 
প্রকৃত রাবণ নহে নহে এই রাম। 

দ্র. বাজি দেখে যেন মায়া মজিলাম ॥। 
যবে বসি তাস কিবা পাশা খেলিবারে । 
নিশ্চয় জানি যে খেলা ক্ষণেকের তরে ।। 
ঙবু কি কখন খেলা হারিবারে চাই । 
কে ছলে কৌশলেতে জয় হ'য়ে বাই ॥ 
স'প্রব পরের গুটি কপট করিয়া । 
তানন্দে নাচিয়া উঠি করভালি দিয়া ॥ 
অপরের চোরা চাল যদি আমি ধরি। 
ক₹'কা হাকি বকা বকি জুতা মারামারি ॥ 
যেমন জনি যে অর্থ অনর্থ কারণ। 
কপর্দ হইলে চুরি রাগে আস্ফালন ॥ 
অ.বন্যাতে জন্ম ঝলে মায়াবন্ধ গুধু। 
চত্র পদ্ম হইতে ষেন পিতে চাই মধু ॥ 
হুন্তিক! প্রস্তুতি আম মেটে নারিকল । 
বুথ. য় ভাঙ্গিনু দন্ত খেতে তার জল ॥ 
রূপের বাহার হেরি হয়ে গেনু মাটী। 
রিপু বশে না চিনিনু মাটী কিবা খাটা ॥ 


জগত রহ্স্য। ১২১ 


বুলকের আফিস সাছেব একজন । 
আমার ঘরেতে গিয়া উপনীত হন ॥ 
ছুর্ববালা খষির ছবি আছিল দর্পণে। 
সম্মুখেতে শকুন্তল! বিরল ব্দনে ॥ 
সাহেব লিড্ঞাসা মোরে করিল তখন। 
রাগান্ধ ভ্রুকুটা বৃদ্ধ ইনি কোন জন ॥ 
ষোড়শী বূপশী এই বনিতা কাছার। 
মন দুঃখে হেট মুখে নয়নেয় ধার । 
আমি বলিলাম ইনি বিরছে ব্যাকুল!। 
ছুক্সন্ত রাজার পত্বী নাম শকুম্তলা ॥ 
পির দুন্মতি দেষে ভুলিলেন সতী । 
পতি বিরছেতে ইনি লকাতরা অতি ॥ 
অভ্যর্থনা] না পাইয়া এ ভুর্ববালা খষি। 
ক্রোধান্ত হইয়! যায় মারিবারে ঘুষি ॥ 
খুনি সাহেবের যেন কেপে উঠে গা । 
শুকর বাচ্ছাক। হাম এতি দেখে গা ॥ 
সজোরে অমনি করে মুষ্টির প্রহার । 
তাজিল চুর্ববাস! ছবি হ'ল চুরমার ॥ 
ইহাই প্রকৃত মোহ অবিস্ভাতে জাত। 
এমোহছে মোহিত মোরা আছি (দিনরাত ॥ 
গরীশ ঘোষের এক থিয়েটার হলে। 
» অভিনয় জানকীর বনবাস কালে ॥ 


১২২ জগত রহস্য | 


কৈকেয়ী মন্থরা ছুই হরধিত মনে। 
জাঁনকীর অলঙ্কার খোলে দুইজনে ॥ 
বিস্ঞাসাগর মহাশয় ছিলেন তথায়। 
সীতার রোদনে তার বদন শুকায়॥ 
বিদ্যার লাগর যিনি দয়ানিধি প্রায়। 
রাগেতে ছুড়িল জুতা মন্থরার গায় ॥ 
ত! দেখি গিরীশ ঘোষ হালিয়া হ'সিয়!। 
আনন্দে নাঁচিয়। উঠে করতালি দিয়া । 
ধন্য মৌর অভিনেতা অভিনেত্রী দল। 
ধন্য মোর অভিনয় থিয়েটার হল ॥ 
বিদ্ভাতে অগাধ যিনি স্ুরগুরু সম। 
মিথ্যাকেও সত্য বলে হল তার ভ্রম॥ 
প্রকৃত মন্থরা নহে বুঝাই তে! ভুল। 
অপূর্বব মোহিনী মায়া মোহ তার মুল । 
মোহেতে মোহিত জীব এই ধরাতলে। 
কত যোগী যোগভ্রষট মোহময় জালে । 
অবিচ্যার স্থত মোহ, বিছ্ভার প্রভায়। 
নাশ হয় অচিরাত ; সদ্গুরু কৃপায় ॥ 
যেমন বিদ্যার সাজে সাজে কোতোয়াল। 
সৃন্দর হইল বন্দী না বুৰিয়া চাল।। 
বুঝিব বুঝিব বলি সদ ভাবি মনে। 
হঠাশ করিব মা দরুণ শমনে ॥ 


জগত রহুম্তয। ১২ 


যেন বনে মধুমঞ্চ নীচে একজন। 
প্রত্যেক মধুর ফোট। করিছে গ্রহণ ॥ 
ব্যাত্বেতে করিছে লক্ষ্য নাড়িছে লাশ্ুল। 
অর্ভভ্ুনে দেখল দিয়ে তজ্জনী অঙ্গুল ॥ 
অপেক্ষা করিল গবু শেষে ফোটা! চাই । 
বাঘেতে মারিল ঝাপ্টা আর রক্ষা নাই ॥ 
যেমন লভিতে পুক্র বাপন! বিস্তর ৷ 
পুজ্র বধূ দেখা চাই কিছু দিন পর ॥ 
পৌত্রের লাগি আমি মাগি দিন দিন। 
যম বাঘ পাছে লাগে ফুরায় যায় দিন।1 
কামিনী কাঞ্চন দি এত মুগ্ধকর। 
কেন রম্ত' রাখিতে নারিল শুকবর ॥ 
মেদ ক্রেদ পুর্ণ দেহ রাণী পদ্মাবতী । 
মোহেতে মোহিত হইল যবন ভূপতি ॥ 
লক্ষ লক্ষ নারী মরে চিতোর সমরে। 
মেদ ক্রেদ নারী কি তার নাহি ছিল ঘরে ॥। 
জ্ঞানবান পুজ্র মার আছে বছুতর। 
গর্গ ভার্গবাদি শুক ব্যাস পরাশর ॥। 
ভুলাইতে নারিবে স্বতে বুদ্ধি বিচক্ষণ । 
চতুর্ববর্গ ফল দিয়ে তুষিলেন মন ॥। 
(তেমন) মাকড়' পাতয়ে জাল মক্ষিকার আশে । 
_ ভ্রমর পড়িলে জাল সমুলে বিনাশে।, 


১২৪ 


জগত রহ্স্তা । 


শত সাতানববই কোটী বসর এখন । 
কার ভাগ্যে না ঘটিল ব্রন্ধ নিরূপণ || 
বেদ উপবেদ উপনিষদ প্রভৃতি । 

ব্রহ্ম নিরূপণে নহে কাহার শকতি ॥ 
ব্রন্মের সাক্ষাড লাভ না ঘটিল কার। 
সাংজ্ঘ্য বল পাতগ্তীল মানিলেন হার ।। 
কেহবা লভিল ব্রঙ্গের ঝলক কিঞ্চি । 
কেহ অগ্রসর হয়ে চরণ স্মলিত ॥। 

ন1 পেয়ে কিনারা কুল আকুল ভাবিয়া 
নাস্তিক হইল কত পথ হারা ইয়া ॥ 
নাহি জানি শাস্ত্র মন্ত্র ধশন্ম উপদেশ । 
অন[ধিকার চচ্চ! মাত্র উন্মাদ বিশেব ॥ 
গীতার প্রলাদে আর মিতার কৃপায়। 
লিখিলাম পংক্তি কয় প.গলের প্রীয়।। 
মম মিতা যাত্রামোহন দাস মহামতি ; 
শিরোধারধ্য করি সদা যার অন্ুমাত || 
গীতা পদ্ভে অনুবাদ অন্ুভন্তা ধাহার। 
জগৎ রহস্ত লিখি অনুমতি তার ॥ 
উহার তনয় বটে শ্রীঞান মহিম। 
প্রুফ দেখেছেন মম আশীষ অআসীম। 
বেঁচে থাক বাছাধন দাঘগখবী হয়ে। 
স্বর্ণ থালে অন্ন খাও পুজ্র পৌত্র লয়ে ।! 


জগত্ত রহুস্য ৷ ১২৫ 


শ্রীযুক্ত জগত বাবু কাকলী প্রণেতা । 
সাহার চরণে আমি নোয়াইনু মাথা ।, 
যখন যে ভাব মম হৃদয়ে উদয়। 

কৃপা করি দূরীভূত করিছে সংশয় ॥ 
ছোট মুখে বড় কথা! শোভে না কখন। 
মাকডের সাধ যেন সাগর লবন ॥ 
বিপুল বিনয়ে বলি হে সুধারগণ । 
ক্ষেমেশে করুন ক্ষমা এই নিবেদন ॥ 
মনেতে কতই কথা উঠে দিন দিন। 
বণনা করিতে নারি নিজে বিদ্যাহীন || 
হু দীর্ঘ বর্ণজ্ঞ।ন নাই মোর হায়! 
নাহিক শব্দের পুজি খৃজিব কোথায় 
দরিদ্রের মনোর্থ মনেতে মিশয়। 
£তমনি আমার ভাব অভাবে বিলয়॥ 
চাষাদের ভাষা যেন গ্রাম্য ব্যবহার । 
:ন ভাষাতে পরিপূণ রচন! আমার ॥ 
(ফিণ্টারে জল যেন ময়লা কাটি লয়। 
রূপ গ্রহণ কর্‌ গুণী মহোদয় || 
নাই বদ্দি তাতে বৃদ্ধ শরীর ছুর্ববল । 
কেবল ভরপা বিভূ ছুর্ববলের বল | 
কবির কবিতা আছে এ তিন প্রকার । 
নীচেতে দিলাম আমি পরিচয় তার। 


স*৬ জগত রহৃস্থ্ । 


১! ভাবের ভঙ্গীতে আর লিখার ইঙ্গিতে । 
স্থরস প্রকাশ পায় যেই কবিতাতে || 
(যেমন) বঙ্গের যুবতী বক্ষে সুগঠিত স্তন । 
সরু বসনেতে ঢাকে তব, হনে মন | 

২। প্রকাশ্টে অশ্লীল ভাষা যেই কব্ভাতে। 
নল বিনিময় হয় বিরল স্চার | 
(ষেমন) স্থলম্থিত স্তন যদি অনাবৃচ হয়। 
দখিভে সে কদাঁকার দ্বণা উপজয || 

৩ যেই কবিতার তান অভীব কঠিন । 
কঠিন ভাম।তে লিখা বুঝ। স্বকঠিন || 
(যমন) পাহাড়ী যুবতী স্তন যদি মনোহর্‌। 
বসনে কষিয়া বাধে কে দেখে স্তন্তর ॥ 
আম ত গ্রাকৃত কবি নহি শ্রধিগণ । 
করিব চরণ চিন্তা করি অন্ুক্ষণ | 
ভগ পদ গর্তে পরে নিত্য তাহা জানি। 
আমার পক্ষেতে তাহা ঠিক অনুমানি ॥ 
একে বৃদ্ধ বৃদ্ধিহান বিদ্যা শৃশ্য ভাঁয়। 
তাতে ছাপা দোষে ভুল পাতায় পাতায় ।। 
পাঠক করিবে ক্ষমা ক্ষেমেশের আশা । 
ক্ষম! ভিক্ষা বিনা মম কি আছে ভরশা | 


গত রহস্য | ১২৭ 


(ঙ্গীর পানে যেমন ভোজন সমাপন করে, আমিও কৰি 
িগের যশোগান, মধু-পান্স্বরপ কবি রহস্তা লিখিয়া জগত রহহ্ত 
সমাপন করিলাম ) 
কবি রহস্য । 
স্বকবি নবীন পেন ধরা পরিহুরি। 
অমর হুইয়া রৈলে অমর নগরী ॥ 
হায়রে নবীন দস কবি-গুগাকর। 
নশ্বর দেহের বলে হলেরে অমর । 
অতুযচ্চ ভাবের কি ত।ব মনোহর । 
শশক্কে শশাঙ্ক কবিতে ভাস্কর ॥ 
শ্রীধুক্ জগতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অর। 
কবিত্বে উপাধি বিভ্ত।বিনে।দ যার | 
যেমন স্থবণ্ণ ধাতু স্থৃকঠিন কত। 
বণিকের হ!তে গেলে হয় জল মত ॥ 
দেব ভাষা কি কঠিন জানেন স্থধীর। 
বিষ্যঠবিনোদের মুখে জাহ্চবীর নীর ॥ 
সুধাময় কণ্টে তার মধু উচ্চারণ । 
বর্পে বণে কণে যেন মধু বরিষণ। 
বিপিন বাবুর ভাষা সরল সুন্দর। 
: উপমাতে নিরূপম অতি মনোহর ॥ 
মোহিনী রঞ্জন আর রজনী রঞ্জন। 
শ্মধুময় কবিতাতে মুগ্ধ করে মন ॥ 


১২৮ 


জগত রহস্য | 


ওমান জীবেক্দ্র দত্ত মত্ত কবিতায়। 
দৈবশক্তি বিনা ইহ। পাওয়া নাহি যায় ॥ 
সাহিত্য সেবক মিঞ1 আবদুল করিম। 
সাহিত্য চচ্চাঁয় যিনি রত রাত দিন ॥ 
চট্টলে বহুল কবি অতীব মহান্‌। 

মান্ুস কুস্থমে মম পাইলেন স্থান ॥ 

কত ধনী নির্ধনী হইল কালে কাঁলে। 
হয়নি নিত্প্রভ কব্প্রভা কে।ন কাঁলে। 
ভারত বঙ্কিম দাশরথি ভবভূতি । 

মাঘ কালিদাস অ।র ভারবি প্রতৃতি ॥ 
চগ্টীদাস বিদ্ভাপতি শ্রীমধুস্থদন | 

ধার কবিতার রস বশ করে মন 
কবীন্দ্র বটেন বাবু রবীন্দ্র ঠাকুর। 
বিলাতে খেল!ত্‌ তেই পেলেন প্রচুর । 
উপাধিতে “ক]ম্ত কবি” সুকৰি রজনী । 
যাহার কবিতাপাঠে নাচয়ে ধমনী ॥ 
ভারতীর বড় পুজ্র কবি রঙ্গলাল। 
স্বধাময় কাব্য যার মধুর রসাল ॥ 

শৃকৃবি হাফেজ, কবি সেখ সাদী আর। 
রাজকুঞ্চে কি অপুর্ব কবিতা বাহার । 
কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র হেমচন্দ্র হায় । 
হায়রে গিরীশ ঘোষ লুকাঁলে কোথায় ॥ 


ভাগত রহস্য । ১২৯ 


কুমার সম্ভবে অসম্ভব সুপ্রকাশ। 
উপমার নিরূপম কবি কালিদাস ॥ 
নৈষধে কি মহোৌষধি অম্ৃতের ধার। 
হর্ষেতে শ্রীহর্ষ পদে নমি বার বার ॥ 
ভারবির কি গৌরব কিরাত অর্ভুনে । 
ইরলীলা গ্রকশিল1 পাগ্ত্যের গুণে ॥ 
তার অনুবাদ কর কবি গুণাকরে । 
নিজে মধু পান, দান করেন অপরে। 
মাইকেল উপাধি যার শ্ীমধুসুদন । 
অমিত অক্ষর ছন্দে রঞ্জিলা ভূবন ॥ 
বিষ্ভাপতি পদাবলি যবে খায় কাণে। 
ভাবের ফোয়ারা ছুটে বিগলিত প্রাণে ॥ 
চগ্ডিদাস রগ্ডবাজ কে বলিল হায়। 
হরিনামে মত্ত যিনি উন্মত্ত সদায় ॥ 
ভারতচন্দের ভাবা খাসা রলবরা। 
রসেতে অবশ হয় অশ্ীতির বুড়া ॥ 
মাঘের মধুর কাব্য ন্ধার আস্পদ । 
অর্থের গৌরব অতি ভারবির পদ ॥ 
ঈশ্বরে ঈশ্বর দয়। দৈবদত ধন। 
তরল জলের মত কবিত1 চরণ ॥ 
কবির চরিত্র দৌধ ছিল বদি কার। 
“কবিস্ব জালোকে গেছে লব অন্ধকার 
১ সন 


১৩০ 
$ 


জগত রহছ্ত্য | 


দিন গেছে কাল গেছে গিয়াছে সকল। 
কী্তি স্তগুরূপে আছে কবিতা কেবল ॥ 
অনিত্য দেহেতে যদ্দি নিত্য লাঁভ করে। 
অনিত্যকে হেয় করি কেমন বিচারে ॥ 
বনলত। পাত। দিয়! যদ হয় সোণা। 
সে সবে করিবে তুচ্ছ বল কোন জনা ॥ 
বিথান হুইয়ে যাঁদ কবি শক্তি পায়। 
হীরক কাঞ্চন যোগে অমূল্য ধরায় ॥ 
কবিপতি বিষ্া!পতি নৃপতি আবার। 
শীহ্য ভূপতি ভিন গুণের অ|ধার॥ 
বিবান কেবল দুখী বিষ্য/ভে আপন । 
কবির কবিত্বে দুখী হয় জগজ্দ্বন ॥ 
বুল কব্র এবে দিনু পরিচয় । 
মাদের পবিত্র নামে পবিজ্র হৃদয় ॥ 
স্বর্গত কবি ধারা আছেন অমরে। 
পঞ্চম জর্ডদের জয় দেও এইবারে । 
মোদের সম্রাট বটে মানীর প্রধান । 
মানীর সম্মান রক্ষা'কর ভগবান | 





পরিশিষ্ট । 


€(লিখকের আত্ম কথা |) 


বিষয় রহস্ত | 


বিষয়ীর ধন যেন মরা গরু প্রায়। 
কুকুরের মত সদা চৌকি দেই তায় ॥ 
শকুনি গুধিনী তার হেরি চারিভিতে ॥ 
সদ1 সশঙ্গিত থাকি শান্তি নাই চিতে। 
দেখিলু শকুনী এক মাংস ধরি টানে । 
ঘেউ ঘেউ করি তার ধাইন্স পিছনে ॥ 
এই অবলরে পুনঃ অপর গধনী। 
মাংস খণ্ড লইয়া করিছে টানাটানি ॥ 
পুনঃ তার পাছে ধাই করি বছু কাক । 
এই অবসরে পুনঃ পরে চিল কাক ॥ 
শকুনি গৃধনী তাড় ক্ষণে তাড়ি চিল। 
আমার অদৃষ্টে স্খ নাই এক তিল । 
সনিয়া নয়নপুরে হইয়াঙ্তে চরি। 
তথায় ঘাইয়া ধরি সেই কর্মচারী ॥ 
তথায় যাইয়া শু”নে হই আত্মহারা । 
»নোয়াখালী কম্মনচারী পড়িয়াছে ধরা ॥ 
,নয়নপুর হ'তে পুনঃ যাই নোয়াখালী । 
নাই জানি ভ।গ্যে মম কি লিখেছে কালী ॥ 


১৩২ 


কগত রহুস্তা ৷ 


বিষয়ের বিষ যবে প্রবেশিল শিরে । 
মনেরে সান্বন! আমি দিলু ধীরে ধীরে ॥ 
দন্ত থাকিলেই তার দন্তশুল ভয়। 
দস্তহীন বৃহ্ধের কি আছে শুল জয় ॥ 

ধন থাকিলেই ঘরে তম্ফষরের ডর । 

ত1 বৈলে নির্ধনী হতে বাঞ্জে কি হে নর? 
আমের মুকুলে ডাল হয় অবনত । 

ঝরি পড়ি গাছে ফল থাকে ভাই কত ॥ 
জীবনেতে করিয়াছি কত উপার্জন । 
যেয়ে খেয়ে যাহা থাকে তাকে বলি ধন ॥ 
বিষয় স্দ্ূপ বিষ তীত্র হলাভল। 
অহ্ভানীর প্রাণ সখা জ্ভানিদের মল ॥ 
সুলতান মামুদ সঙ্গে নিয়েছে কি ধন ১ 
সঁচ নিতে না পারিব নিধন যখন ॥ 
অর্থেভে অনর্থ বাড়ে দশ্ত অভিমান । 
রজ তম এ ঢায়ের সখাই প্রধান ॥ 
অভ্ভ্তান যৌবন আর প্রভূত্ব যাহার। 
ধনযোগ হলে খোলে নরকের দ্বার ॥ 
এক চোর জন্য মম এত ভ্ালাতন। 
ভিতরেতে আছে মম চোর ছয়জন ॥ 
এ চোরে করিল চুরি ধাতব পদার্থ। 
ছয়চোরে হরে আয়ু অর্থ পরমার্থ। 


ভাগ রহস্য । ১৩৩ 


এ চোর চক্ষেতে দেখি ধরিন্ু হেলায়। 

ছয় চোরে লুকি জানে ধরা নাহি বায় ॥ 

চারি শত আট ধারা এ চোরা শাসন । 

ছয় চোর! দগুবিধি মানেনা কখন ॥ 

দয়! ধৈর্য্য লজ্জা ভয় আছে তেরজন। 

তবুও যে ছয় চোর! মানেনা শাসন ।। 

জ্তান খড়েশা কাট মন ছয় চোরা শির । 

তবে যে বাপের বেটা তৃমি মহাবীর ॥ 

ছে মন প্রথম চোরা যবে করে বল। (১) 

বেদ উপবেদ উপনিষদ নিস্ফল ॥ 

হে মন দ্বিতীয় চোরা হ'লে উত্তেজিত। (২) 

আত্মহত্যা পরহত্যা ঘটে অত্যাহিত ॥ 

হে মন তৃতীয় চোরা যবে দেয় হানা । (৩) 

জুলয়ে সমরানল মরে বহু জনা ॥ 

ছে মন চতুর্থ চোর! যদ্দি বেড়ে যায়। (৪) 

মিথাকেও সতা বলে জ্রাস্তি জম্মে তায় ॥ 

হে মন পঞ্চম চোরা যদ্দি অগ্রসর | (৫) 

আমি হর্তাী আমি কর্তা আমিই ঈশ্বর ॥ 

ওহে মন ষষ্ঠ চোরা হলে বলবাঁন। €৬) 
গ্বভাব হইয় পড়ে পশুর সমান ॥। 

_ জনত্ব রক্ঞঃ তম গুণে আরো রিপু ছয়ে। 
কারারদ্ধ তুলা জীব তাছে বন্ধ হয়ে।। 


১৩৪ জগত্ত রহস্থ্য 


বলে ছলে বাক্যজালে হবেনা ছেদন। 
ল্রকোৌশলকন্দমযোগ বিনা কদাচন ॥। 
হৃদয় দ্রবিতে নায়ি নে বিন্দু নাই। 
নিরলজ্জের মত তবু ক্ষমা ভিক্ষা চাই ॥ 
আসামে দেখেছি জল নিঃসরে পাষাণে। 
এক পল নাই জল হৃদয় প'ষাণে।। 
কঠিন শিলার জলে নদীতে মিশায় । 
কোমল নয়নে জল না মিলিল হায় ।! 
অনিত্য ধনের হয় অভাব যখন । 
চক্ষন্বয় জলময় ধারা বরষণ। 

নিতা ধন অন্বেষণ যবে করা যায়। 
নয়নের ভাল পাপ তাপেতে শুকায় ॥। 
চক্ষু জলে ফোয়ার।তে নাই বিন্দু জল। 
বিশ্বনাথ নাথ কি দিয়া পুজি বল ।॥ 
দাসের নিরাশ মাঝে আশার সম্মল। 
ছুবুক্ত স্ততের মাতা উপমর স্থল ॥ 

তুমি মন নহে 'মম এক জন্ম তরে। 
তোমাকে পাইব আমি জন্ম জন্মাস্তরে ॥| 
বৎস যেন ভান্বারবে ধেন্ু পাছে ধায়। 
সঙ্গে যাবে তবে যবে আসি পুনরায় ।। « 
ইহজন্মে যেই কম কন্টা বলে জানি। 
পরজন্মে সেই কর্ম দৈব ঝলে মানি ॥ 


জগত রহুন্যা | ১৩৫ 


দৈৰ খণ্ডাইতে নারে সাধন! বিহনে । 
অভুএব কম্মকালে যেন থাকে মনে ॥ 
প্রত্যেক কন্মধেতে মন হও সাবধান। 
ফল তার পাছে পাছে হবে ধাবমান ॥ 
স্রকাধ্য স্গ্রহরূপে দিবে সিংহাসন। 
কুকাধ্য কুগ্রহনধপে সংহারে জীবন ॥ 
অন্যায় রূপেতে বালী বধে রঘুমণি। 
দ্বাপরেতে ব্যাধ হাতে মরিলেন তান ॥ 
অতঞএঞব বলি মন বিনর বচনে । 

দম সদা ছয় চোর ধেয্ের শাসনে ॥ 
এ চোরের জন্য তুমি হ*ওনা ব্যাকুল । 
ছয় চোর দমি মন রাখ ছুইকুল ॥ 

তবে ত অকুলে পারে গোকুলের হরি । 
তবেত হবেনা অ।র ধনের ভিখারী || 


গীতাচ্ছায়৷ মানসকুন্ুম, ভগবতী 
গীতা সম্বন্ধে মতামত। 


শর 0 0১ 0 রর 


বঙ্গবাসী পত্রিক1 £-- গ্রন্থকার লিখিয়াছেন তাহার সংস্কৃত 
জ্ঞানকম তবে ভগবতীর কপার তিনি ইহা! বাঙ্গালার পদ্ধে 
অনুবাদ করিয়াছেন । গ্রন্থ পড়িয়া! বুঝিতে হয় গ্রন্থকারের 
প্রতি মায়ের কপা আছে। মায়ের কপ হইলে কি নাহইতে 
পারে মুক কথা! কয়, মুর্খ কবি হয়। আলোচ্য গ্রন্থের পদ্চ 
বেশ সরল এবং অনুবাদ অনেকটা মূল্যান্থদারী । 


জোতিঃ পাত্রকা ১ বাঙ্গালা পছে। অনেকেই গীত রি 
অনুবাদ করিয়াছেন। এও এক থানি। ক্ষেমেশ বাবু স্বগগয় 
ঈশ্বর গুপ্বের ছান্দে কবিতা লিখিতে পাবেন এই প্রসিদ্ধি 
অনেক দিন পূর্বেই ঘোষিত হইয়াছে । আমাদের মনেহয় 
গীতাচ্ছায়ায় তাহার সেই শ্ষি পূর্ন বিকাশ হইয়াছে । অতি 
সামান্য ভামাভ্ঞানও বাহাদের আছে, তাচার1 ইহা! পড়িয় 
গ্গীতামাঠাতআয হৃদঃম করিতে পংরিবেন। 


৬ 


হাইকোঁটের ভূতপুর্ব জজ মাননীয় শ্রীষৃক্ত বাবু গুকদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখয়াছেন £- আপনার পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ 
করিয়াছি । এবং দেখিলাম আপনার কৃত বাঙ্গাল। পদ্যে 
শীতার'অন্ুবাদ অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে । 


| ( %০ ) 


কাইকোটের মাননীয় জঠিস শ্রীযুক্ত বাবু সারদাঁচরণ হরির 
লিখিয়াছেন “গীতাচ্ছায়া” প্রাণ্ত হইয়া অনুগৃীত জ্ঞান 
করিতেছি। পদ্যান্থবাদ বেশ হইয়াছে । আপনার অনুবাদে 
ভুনার ভাষা মুলের সুদ আভাস পাওয়া যায়। যেখানে 
দার্শনিক বিষয় অধিক সেই খানে অনুবাদ কঠিন; আপনি 
বোধ হুয় সেই কাঠিন্ত অন্ুতব করিতে পারেন নাই। 


৬ কাশী ধামের শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্জ্র কথক শিরোমণি 
বলেন £- একদ! পুরাণ পাঠ কালে সভান্থিত মহিলাগণ্র 
আলোচনার জনিলাম ক্ষেম্শে বাবুর অনুবাদিত গীতাচ্ছাঁয়' 
পাঠ করিলে সহজ ভাবে গীতার জ্ঞান লাভ করা যায়। ** 
বহিথানা আছোপাস্ত পাঠ কছিলাম | ভাষ। গুলি যেমন সহ 
তেমন সহজবে ধ্য। প্রত্যেক শ্রোকের অনুবাদ গুলি অত্যুৎকৃষ্ট 
ও শ্রুতি মধুর হইয়াছে। আশ! করি বহিখান! সাধারণের 
আদরের সাজা হইবে। 

৮ কাশী ধামের শ্রযুক্ত রাধালদাঁস স্ায়কত্ব বলেন £-- 
আপনার ণগীতাচ্ছ'য়। নামক গীতার অনুবাদ খানি দেখিয়! 
বড়ই গ্রীত হইয়াছি। এইরূপ সরল ভাষায় অনুবাদ খুব কম 
দেখা যায়; স্থতরাং সাধারণের বোধগম্য হইবে সন্দেহ নাই । 


শ্রী ভারত ধর্ম মহামগ্ডুলের বক্ত। শ্রীযুক্ত চন্দ্র কান্ত সাঙ্খতার্থ 
বিদ্ব!শাস্ত্রা তিখিয়াছেন আপনার প্রণীত “গীতাচ্ছায়া” উপহার 
পাঠে পরম আনন্দ লাস করিঙ্রাম, আপনি শী স্বভাব স্থুলভ 
হুনর ও সরল কবিত্বপূর্ণ পদ্চ ছন্দে গীতার অনুবাদ কির! 
আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আপনার কবিত 


(৬/০ ) 
গুলিতে যথোচিত সরলতার সছ্ছিত গৃঢ়ভাব ব্যক্ত ₹ইয়াছে বিধায় 
ভারতের ববাল বৃদ্ধ বনিত সকলেই নিত্য পাঠ কৰিঘ! 
আনারাসে সনাতন নীতিধন্্ ও জ্ঞান লাভ করিতে পান্িৰে 
সন্দ্েত নাই। বর্তমানঘুগে এইরূপ সহজ ভাবে ও সরল ভাষায় 
অধ]ায্ শাস্ত্রের বল প্রচার আকাজ্ষনীয়। 

কাব্যভীর্থোপাঁধিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেবশর্্মণ মিউনিসিপাল 
কাই স্কুল £ _ উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত ভবঈশর় “গীতান্ছায়।” নাহী 
পুক্তিক পাঠ করিয়! অঠীব আনন্দিত হইলাম। একাস্ত ধৈর্য 
ঞ্রাণত1 সহাদয়তা, অক্লান্ত অধাবসায় ও সর্বোপরি বিশেষ শক্ি 
ন! থাকিলে আপনার স্তায় লক্ষ্মীর বন্নপুত্রগণের মধ্যে কেহই 
এই বুদ্ধ সয়সে এরূপ গম্ভীর উদ্ধিগুকঠে'র গীতাশাস্ত্রের এবই্বিধ 
সর্জজনবোধ্য সম্বল পদ্যান্থবাদরূপ কৃচ্ছসাধ্য ব্রতে ব্রতী হইতে 
ইচ্ছ। বা সাহস করেননা। এই আধি ব্যাধি প্রপীড়্িত 
সংসারে পরম শান্তি প্রদ গীতাশাস্ত্রের ম্মার্থ যতই জন সমাজে 
প্রসার লাভ করে ততই মজল। আপনার এই প্গীতাচ্ছায়।” 
তাহার পরম সহ্থায়, 

প্ডিত শ্রুযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোন্ন বলেন ১- 
আপনার প্রদত্ত “গীতাচ্ছায়।” পড়িয়। পরম তৃপ্থি লাভ করিলাম । 
প্রথর-আতপ-তাপিত পথে শ্রমপীড়িত পথিকের পক্ষে বিশাল 
অশ্বখ তরুর ছায়া*.যেমন আনন্দদায়ক ও শাস্তিপ্রদ, তিতা” 
তাপত ভবঘুরে অনন্ত পথের পধক মানবের পক্ষেও গাঁতা- 
চ্ছাক্সা শুদ্রপ মনোহারিণী ও শাস্তি দায়নী বটে। যাহার সামান্ত 
বাঙ্গাজ। মাত্র জানা আছে সেও আপনার গীতাচ্ছায়া পড়িয়! 
জভগখানের শ্রীমুখনিঃস্থত গীতামৃত আস্বাদ গ্রহণ করি! 

৩২. 
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তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে। শ্রীহরির চরণ পন্মে আপনার 
কিঞ্চিৎ মতি গতি আছে বলিয়াই আপনি সংস্কৃতজ্ঞ না! হইয়াও 
গঙ্গার জলের মতন এমন সরল হন পঞ্ঠান্থুবাদ করিয়াছেন | 
সাধু স্্যামী হইতে কুলের কুলবধু, ধনী হইতে কৃষকগণ পর্য্যন্ত 
সকল শ্রেনীর লোক গীতাচ্ছান্! স্পর্শে শাস্তি অন্থভব করিবে! 
সর্বসাধারণের উপযোগী এমন সহজ সরল পদ্য গীতার বহুল 
প্রচার একান্ত বাঞ্চনীঘু। 

ভাটাখাইন চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত স্মৃতিভূষণ 
লিখিয়াছেন £-- আপনি ৬ শ্রমস্তগবত গীতাচ্ছার! ও ভগবতী 
গীতার অনুবাদ পড়িয় পরম তৃপ্তি লাত করিলাম । উতক্ত- 
পুষ্ক হুই খার্নর পদ্যান্নবাদ নিতান্ত সরল, সুললিত ও কবিভ্ব- 
পূর্ণ হইয়াছে । এই পুস্তক্দ্বর় হিন্দুমাত্রেরই অতীব আদরণীর 
খুব সাহস করিস! বল৷ যাক । 

কলিকাতা র প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীধুক্ত চক্্রশেখর কাপী এল, 
ওস, এম মহাশয় লিখিয়াছেন £-_ আপনার গীতাচ্ছায়! অনেক 
দিন কইল পাইয়াছি। কিন্তু এই উৎকৃষ্ট গ্রপ্থধানি প্রাপ্তি 
স্ংবাদ ও ইহার মন্তব্য লিখিতে অনেক গৌণ হইয়াছে তজ্জন্য 
ক্ষেনেশ নামের যে গুণ তাহা। পাইলে স্ুণী হইব। পদ্যগুলিতে 
তার ভাব অতি পরল ভাবে ব্যক্ত হইয়ছে ঈন্দেহ নাই 
সাধারণে এতব্বার৷ বিশেব*উপকৃত হইবে । 
বাজিতপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বকুলাল বিশ্বাস মহাশয় লিখিরাছেন 
গীতার আলে চনা দেশে যতই হয়, তই মঙ্গলের কথ! এই 
আমার বিশ্বাস । ইঞচাতে যে কর্শ যোগ,জ্ঞ'ন যোগ ও ভক্তি 
যোগের অমূল্য উপদেশ আছে তাহার ষে কোন্টা গ্রহণ করিলেই 
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'জীব কৃতরুতার্থ হইবে । আশা করি আপনি সুমহান দানের 

জন্ত বজ বাসীর কৃতজ্ঞতা ভাঙন হইবেন । গীতার প্রকত মন্দ 

কি তাহা! সকলেই জানেন না, তবে আমর] বহিমুখী জীব 

যতটুকু আপন দৃষ্টিতে বুঝি তা'ছাতে আপনার '“ছায়।*” আদলের্‌! 
'ক্থন্দর গ্রতিবপ দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়) 
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“আমার খেয়াল” 
সমালোচনা । 


পদ াজশেগেনে 


হাইকোর্টের ভূতপূর্রব জজ মাননীয় শ্রীষুক্ত বাবু গুরুদা 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় লিখিক়াছেন ২ পুস্তক খানির কিয়ুদংশ 
পাঠ করিয়! গ্রীত হুইয়াছি। কবিতাগুলির ভাষ। মার্জিত ও 
'অলক্কৃত না হইলেও অতি সরল ও সরদ এবং তান্থার্দের ভাব 
পবিত্র ও অনেক স্থলে প্রকৃত কবিত্বপূর্ণ। এরূপ 'খেয়াল+ ঈশ্বর 
রূপা ভিন্ন লোকের ভাগ্যে ঘটে না । ইতি-- 


হাইকোটের ভূতপূর্ব্ব জজ মাননীয় শ্রবুক্ত বাবু সারপা- 
চরণ মিত্র £-- “আমার খেয়াল” আগ্যোপাস্ত পাঠ করিলাম । 
কবিত1 লেখার প্রণালী সরল ও স্বাভাবিক ; একালের অন্বা- 
ভাবিক পদবিস্তাস ন1 থাকায় পড়তে ভাল লাগক।ছল ! 
কয়েকটা কবিতানে কাব্য রসের বেশ পরিচয় আছে। 


হাইকোর্টের এটণী ও সাহি ত্যিক শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত £__ “আমার, খেয়ালের” কয়েকৃটী কবিতা পাঠ কলাম । 
কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ষেধরণে কিতা লিখিতেন, আপান 
সেই ধরণ পুনঃ প্রচলিত কঠিতেছেন। $য়েকটী কবিতা মুখ- 
রোচক লাগিল। 

ভূতপুর্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্বগীর বাবু নবীনচন্ত্র দা 
কবি-গুণাকর, বিদ্যাসাগর £-- “থেয়।ল" পাঠ কিয়া পরম 


( 1, ) 


পীন্তিজাত করিলীম। গুরুতর সাংসারিক ৭ বাবসাঁকার্ষে” 


ব্যাপত পাকিয়াও আপনি পরমারাধা ভাঁরতীর পর্দ সেশোড়ু 
গেপনে মন 'প্রাণ অর্পন করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমি 


বিস্দিত ও পুলকিত হুইয়াছি' এই পুকজ্জায় পুষ্পাঞ্জলী স্বরূপ 
আপনার “খেয়াল” বঙ্গ সাহিত্যে একট অপূর্ব রত্র উঁভ 
হইয়াছে । আপনার কবিতাগুলি জদয়েয় অস্তঃস্থল হইত 
নিঃতত হওয়াতে বড়ই মর্মস্পশী কইয়াছে। ইনাতে ধর্মের 
আলো নিগুঢ় তত্ব ও এঠিহালিক জীবনের অবার্থ সতা ও শ্রিটিল 
রহস্ত নিহিত রহিজাছে তাহা পাঠ করিলে আবাল বুদ্ধ সকলেই 
কিছু উপকার লাভ করিতে পাঠিবে' কোন কোন প্রবন্ধ পাঞে 
বৈনাগ্য ভাবের উদন্ন হয়। আমি আশাকরি, আপনার 
প্রাচীন বয়সের ক্র কাবা গ্রন্থখানি আদরণীয় ও প্রচার প্রাপ্ত, 
হহবে। 
ডেপুটি কালের শ্রীবুক বাবু অখিলকুমার চট্টোপাঁধ)ায়ঃ_- 
"আমার খেয়াল” পুস্তক খাঁনি পাঠ করিয়া বড় আনন্দ লাত 
করিলাম । অতি সোজা কথায় মনেও ভাব এরূপ স্থন্দরভাবে 
আপনি ব্যক্ত করিয়াছেন দেখিয়! আশ্চর্য হইতে হয়। এখন 
এরূপ কবিতা বড় লেখা যায় না। প্রায়ই শকের বাহার, কিন্ত 
ভাবের তাব। আপনাকে আমি “সহজ” কবি অনায়াসে 
বলিতে পার। 
হাইকোর্টের উকীল শ্রযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রলাল খাম্তগিরী £-- 
আপনার “খেয়াল” পুশ কটী পাইয়। আমি নিতান্ত সুখী হুইয়াছি 
স্থানে স্থানে আমার নিতাস্ত ভাল লাগিরাছে। সেই সকল পদ্য 
গুলছেলেদের যুখস্থ করিতে দিয়াছি। 
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উ্ধীল ও মমাঞ্চো5ক প্রযুক্ত বাবু স্যামাগরণ সরকার ১ 
প্সামার খেয়াল" ন'মক পুগ্তক খানি পাঠ করিয়! খুব গ্রীভ 
হুইলাম। কবিতাঁগুপি সরল প্রাণের উদার কথ|। 


চট্টগ্রাম জব আদালতের উকীল শ্রীধুক্ত বাবু সারদা চির 
চৌধুদী এমএ বিএল, £-_ “খেয়াল” পাঠ করিয়। সুখী হইয়াছি। 
আমি সাহিত্যিক নহি তবে এই ম'ত্র বলিতে পারি ছুই একস্থলে 
সামান্ত রকম দোষ থাকিলেও তাহা আপনার সরলতা গু ৭ 
আদরণীয় হইয়াছে । আপনার পুস্থকে কই কল্পনার চিঙ্মমত্র 


নাই ইহ! নিঃসন্দেহ গৌরবের বিষয় । 


কবিবর উকীল শ্রদুক্ত বাবু বিপিনচন্্ব নন্দী £-- আপনার 
কবিতাগুলি পাঠ করিয়া গ্রাটীন কবিগণের কথাই মনে পড়িল । 
আপনি সরল শিশুর মত ছন্দ বন্ধের পারিপাট্যে লক্ষ্য না রাখিয়া; 
অতি সরল ভাষায় প্রাণের কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন । 
দাঁাতে অনেক বিষয় ত্য আছে । আপনার কবিতায় সংসার 
বৈরাগ্যের ভাব ফুটিয়! উঠিয়াছে। 

ডিপুটা | মার্রিই্ট শ্রীযুক্ত বাবু রমনীমোৌহন দাস এম এ, 
ৰি এল, ং-_ "আমার খেয়াল” পড়িস্লা আমি সর্বদাই প্রীতিলা 
করি। এমন সরল সুন্দর কৰিতা সচর্লাচর দেখ! বায় লা। 
ইহ! খাটী স্বদেশী তাই আমার কাছে ভাল পাগে। 


বা/জতপুরের মুন্সেফ স্থলেখক শ্রীযুক্ত বাবু বকুলাল বিশ্বাস 
এম এ. বি এলঃ আমার মনে হয় ছন্দোবন্ধে রচনা মানুষের 
দৈবী সম্পদ তারপর সেই রন! যদি প্রাঞ্জল তাবপূর্ণ হৃদয় 
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গ্রাহী ও জ্রগংতর কল্যাণকর হু তবে তাহ! অমূল্য হয়। 
আপনর “খেয়ালে” স্থানে ছানে এই স্মন্ত গুণ প্রতিফলিত 
হইয়াছে। 

গবর্ণমেণ্ট পেন্সন প্রপ্ত শ্রীষুক্ত বাবু শরচন্জ্র দাস 0.1.]%. 
রায় বাহাদুর £- আপনার উপাদেয় গ্রন্থথানি পাইয়া গ্রীভি 
হইয়াছি | আপনি লক্ষ্মীর প্রিয় পুল্র সন্দেহ নাই। আপন 
দেবী সরশ্বতীরও কম শ্প্িয় নহেন। তাহার শ্লম'ণ আপনার 
"খেয়াল এন্থানিতে আছে। কশ্ম্ী সরম্থতী উভয়ের প্রির 
হওম1 সাধারণ সৌভাগ্যের কথা নহে। 

কবিবর উকিল শ্রীযুক্ত বাবু শশাঙ্কমোহছন সেন বি এ, 
বি এল, £- আপনার “আমার” খেঘাল নামক পদা গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া তৃর্থিলাভ করিলাম । আপনি আত্ম-চিত্তের সংসার ক্লান্ত 
স্যুপ দীর্ঘ নিশ্বাসগুলি পরুম অকপট ভাঁবে প্রকাশ করিয়াছেন। 
মহ্রষের হাদয় এইরূপ অকপটতাঁকে চিরকাল শ্রদ্ধার সাত 
গ্রহণ ক'রয়া থাকে । সাহিত্যের দিক হইতেও উন্তার মুল্য কম 


নহে | অকপট হৃদয় গণ্তি এবং উচ্চণসবাণী, কপার প্রধান 
নিদর্শন । 


কলিকাতা বিখ্যাত ছোমি ওপ্য।খিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাঁবু 
চক্জরশেখর কালী :_ আপনার প্রণীত “খ্য়োলের" অনেকগুলি 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়। কি গ্র্্যস্ত সুখী হইয়াছি তাহ বলিয়! বুঝাইতে 
পারিতেছি ন। এই বয়সেও আপনার হৃদয়ে এইরূপ ভাক্মক়ী 
কবিতার ফোয়ার। রহিয়াছে বুঝিতে পারি নাই । 

»ঠ্দার শ্রযুক্ত ৪ গচ্চন্দ্র ভষ্টাচার্ধা মভাশয় £- আপনার 
প্রমিত “খেয়'ল” গ্রীতির উপহার স্বরূপ *াইয়া অত্যন্ত অ'হলা- 
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দিত হইলাম। কবিতাগুলি অতি সরল ভাবার লিখিত 
হইয়াছে । উবার ভ'ব ও উপমাগুলি চিত্তাকর্ষ$ হুইরাছে। 


জ্যোতি: পত্রিক1 : "আমার খেদাল* শ্ীবুক্ত ক্ষেমেশ্‌ 
চন্ত্র রক্ষিত প্রনীত। তাহার কবিতাগুপি ঠিক *ঈখরচক্ম 
গুপ্ঠের কবিতার মত। নব্য বাঙ্গাল! ভাষার চর্চ। না থাকিলেও 
তাহার কবিতার গুঢ়ত্ব যে নব্য সমাক্ধে অনুভব করিবে ন। এমন 
নহে । “আমার খেয়াল” অতি সরল উক্ক,সরল ভ।ব--অকপ্ট 
প্রাণে ভীাঞার সুদীর্ঘ জী!নের বহু অভিজ্ঞতার কথ। সহল 
ভাষায় কবিতা স্ছন্দে বলিয়া গিপ্নাছেন। তাহার কবিতা 
বিশেষ একটা গু এই ষেঘেমন খেয়াল হুইয়াছে তেমন্বই 
লিখিয়াছেন। 'নেকগুলি কবিতা নূতন সংসার প্রবিষ্টের 
কস্থ কিয়! রাখ। উচিত। 

আরে! অনেক মহাত্স। প্রশংস। পত্র পঠাঈয়াছেন এবং 
পুস্তকের সমালোঃনা কররক়্াছেন। বাহুল্য ভয়ে এতদ্নজে 
এ সকল প্রশংসা পর সন্সিবেশিত কর! হইল না| 






ভি ৬ সি কা সত ২ পি স্পা সপ পে সপ পপি সাপ স্পিস্পি স্পিন ৯ ৯ 


ডি টি তি শি স্ি সিণ সস পাসটসপাস্পিিলা আপিল ০ 


চট্টগ্রাম, চন্দ্রশেখর প্রেসে মুদ্রিত। 


সতত ৮১ ০৯০৯৩ ০৯৯৭ ২০৯৯৯ ৯৯৯ প৯ শ সত পি সি প::৯৯ ১৯ 32 কনে: ১০2০১৯০০৯০৯ 






